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লেখকের নিবেদন 


প্রথমেই আমার পরমারাধ্যশ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকৃপশরীমৃর্ত শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ 
ভক্তিবেদাস্ত স্বামী প্রভূপাদ-এর শ্রীচরণকমলে শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণতি 
নিবেদন করছি। 
নমো ও বিষ্ুপাদায় কৃষ্প্রেষ্ঠায় ভূতলে । 
শ্রীমতে ভক্তিবেদাস্ত স্বামীন ইতি নামিনে ॥ 
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে । 
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥ 
সনাতন ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল । এই ধর্মের মধ্যে বিশ্বের 
সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিহিত আছে। বেদ, উপনিষদ, 
ভগবদৃশীতা, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং বৈষ্ণব 
সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে সব ধরনের জ্ঞানই অর্তনিহিত আছে। কিন্ত 
এতসব গ্রন্থ বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই পড়া, বোঝা এবং আত্মস্থ করা 
সম্ভব নয়। 
একথা সত্য ব্যক্তিগতভাবে আমারও সব ধরনের বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ 
পাঠ করার সুযোগ হয় নাই । যতটা সম্ভব পাঠ করেছি, তবে এখনও সব 
আত্মস্থ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি । এজন্য এখনও 
পাঠ করে চলেছি। এই প্রক্রিয়ায় যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি তার 
ফসল এই বইটি । আপাততঃ দশ খণ্ডে বিভক্ত এই বইতে দুই হাজার 
প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্নিবেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বইটির আরও 


পরিবর্ধন হতে পারে । তবে এই বইতে বেশিরভাগ প্রশ্ন ও উত্তর বৈষ্ণব 
ধর্মের আলোকে করা হয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, এই বইটি আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন প্রামাণিক 
পুথি-পুস্তকের সহায়তায় এর সংকলন করা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু 
তথ্য তুলে ধরেছি । তবে এই বইতে কোন প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কারও 
কোন সংশয় এবং সন্দেহ হলে উপযুক্ত তথ্য এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে 
প্রকাশকের কাছে পত্র লিখতে 'পারেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে ভূল 
সংশোধন করা যায় । কারণ আমাদের লক্ষ্য হলো যে-কোন প্রশ্নের 
শাস্ত্রীয়ভাবে নির্ভুল উত্তর প্রদান । 

যেসব গৌড়িয় ভক্ত এই দীন-অভাজনকে এই ধরনের একটি বই 
সংকলনের জন্য কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগবত প্রবর শ্রী 
প্রেমরতন গোস্বামী, ভাগবতপ্রবর শ্রী মুকুল পদ মিত্র, ভক্তপ্রবর শ্রী 
দীপক দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রীজয় দেবনাথ, ভাগবত প্রবর শ্রী দীপক 
গুপ্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী কালিদাস পাল (গ্যাডভোকেট), ভক্তপ্রবর শ্রী প্রণব 
চৌধুরী, ভক্তপ্রবর শ্রী সত্যরঞ্জন সরকার, তক্তপ্রবর শ্রী হরিপদ দল্ড, 
ভক্তিন শ্রীমতি লক্ষ্মী রাণী দত্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী সুবীর পাল, ভক্তপ্রবর শ্রী 
সম্্রর় মোদক, ভক্তপ্রবর শ্রী চন্দন পোদ্দার, ভক্তপ্রবর শ্রী নবকুমার শর্মা, 
ভক্তপ্রবর শ্রী কানাই বিশ্বাস, ভক্তপ্রবর শ্রী মিঠুন দাস এবং ভক্তপ্রবর শ্রী 
কৌশিক দাসাধিকারী অন্যতম । 
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মনোরঞ্জন দে 


প্রশ্ন :৪৯৮ ॥ কালীয় নাগ কেন যমুনার হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিল? 
উত্তর : নাগালয় রমনক দ্বীপ ছিল সর্পদের আবাস স্থল এবং কালীয় ছিল 
প্রধান নাগেদের একজন । সর্পই তার আহার ছিল বলে গরুল় এ দ্বীপে 
এসে ইচ্ছামতো অসংখ্য সর্প হত্যা করতো । পরে ব্রহ্মার নির্দেশ 
অনুযায়ী গরুড় প্রতিমাসে একটি বিশেষ দিনে একটিমাত্র সর্প ভক্ষনে 
সম্মত হন । কালীয় নাগ এই বন্দোবস্ত মেনে না নিয়ে গরুড়ের 
বিরুদ্ধাচরণ করে । ফলে গরু রেগে কালীয় নাগকে আক্রমণ করলে 
সে পরাজিত হয়ে গরুড়ের অগম্য যমুনা হ্রদে আশ্রয় নেয় । কারণ 
যমুনার জলে গরুড় অকারণে মৎস শিকার করায় সেখানে তপস্যারত 
সৌভরী নামক এক মুনি তাকে অভিশাপ দেন যে গরুড় আবার সেখানে 
মাছ ধরতে আসলে তার মৃত্যু হবে। এই অভিশীপের কথা কালীয় 
জানতো । তাই গরুড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সে যমুনার কালীয় 
হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিল । 

প্রশ্ন : ৪৯৯ ॥ কতভাবে বিভিন্ন দেবদেবীর বা ভগবানের পুজা 
করা যায়ঃ 

উত্তর : বৈদিক শান্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের জড় পদার্থ দ্বারা 
দেবদেবী বা ভগবানের মূর্তি তৈরি করা যায় । যেমন আলেখ্য অঙ্কন 
করে, ধাতু দিয়ে, মনিমানিক্য দিয়ে, কাঠ দিয়ে, মাটি দিয়ে বা পাথর 
খোদাই করে অথবা হৃদয়ে ধ্যান করে বিভিন্ন দেবদেবীর বা ভগবানের 
পুজা করা যায়। 
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প্রশ্ন : ৫০০ ॥ কৃষ্ণ ভক্তের কোন দেবদেবীর পুজা করার 
প্রয়োজন আছে কি? 

উত্তর : শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে ভক্তিসহকারে শ্রী 
কৃব্ধের সেবা করা হলে আর কোন কিছুই করণীয় তাকে না। ভগবান 
শ্রী কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তকে কোন বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী কোন 
আচার-অনুষ্ঠান করতে হয় না অথবা কোন দেবদেবীর পুজা করতে হয় 
না। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের ভক্ত হওয়ায় তিনি সব ধরনের বৈদিক অনুষ্ঠান 
ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছেন এবং তীর সমস্ত দেবদেবীর পুজা করা হয়ে 
গেছে। 

প্রশ্ন : ৫০১ ॥ কৃষ্ণ এবং গোৌবর্ধন পর্বত অভিন্ন-এর কোন 
শাস্তীয় প্রমাণ আছে কি? 

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান নিজেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি এবং 
গিরি গোবর্ধন অভিন্ন । গিরি গোবর্ধন পুজা সম্পন্ন হওয়ার পর কৃষ্ণ এক 
বিরাট দিব্যরূপ ধারণ করে বৃন্দাবন অধিবাসীদের কাছে ঘোষণা 
করেছিলেন যে তিনিই হচ্ছেন গোবর্ধন পর্বত, যাতে তার ভক্তদের মনে 
কোন সংশয় না থাকে যে গোবর্ধন পর্বত এবং তিনি অভিন্ন । আজও 
কৃষ্ণ ভক্তরা গোবর্ধন শিলাকে অভিন্ন কৃষ্ণজ্ঞানে মন্দিরে পুজা করে 
থাকেন । অনেক ভক্তই গোবর্ধন পর্বত থেকে শিলা নিয়ে এসে তাদের 
গৃহে পুজা করেন । কারণ এই পুজা শ্রী কৃষ্র শ্রী বিগ্রহের পুজারই 
মতো। 

প্রশ্ন : ৫০২ ॥ কত বছর বয়সে কৃষ্ণ গিরিগোবর্ধন পর্বত 
কতদিনের জন্য ধারণ করেছিলেন? 

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ সাত বছর বয়সের সময় গিরি 
গোবর্ধনকে উত্তোলন করে এক সপ্তাহ ধরে তীর কনিষ্ঠ আঙ্গুলীতে একটি 
ছাতার মতো ধারণ করে রেখেছিলেন । 

প্রশ্ন :৫০৩ ॥ কৃষ্ণের কিছু বাল্যলীলা জানতে চাই । 

উত্তর : শ্রী কৃষ্ণ যখন মাত্র অতি শিশু তখন তিনি পুতনা রাক্ষসীকে 
হত্যা করেছিলেন । তার স্তন্য পান করে তিনি পুতনার প্রাণ-হরণ 
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করেছিলেন । যখন তার বয়স মাত্র তিনমাস তখন তাকে একটি শকটের 
নীচে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল ক্ষুধার্ত হয়ে তিনি হাত-পা ছুড়তে 
আরম্ভ করলে তার পায়ের আঘাতে সেই শকটটি ভেঙ্গে গিয়েছিল । মাত্র 
একবছর বয়সে তিনি তৃনাবর্ত অসুরকে নিহত করেন । একবার ননী চুরি 
করার অপরাধে মা তাকে একটা উদ্খুলের সাথে বেঁধে রাখেন । কৃষ্ণ 
তার কোমরের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই উদ্খলটি টানতে টানতে দুটি 

অর্জুন বৃক্ষের মাঝখানে সেটি. আটকে যাওয়ায় একটু টান দিয়েছিলেন 
জি জল পপ কপাশ 
বৎসাসুরকেও নিহত করেছিলেন । এইভাবে বালক বয়সেই তিনি অনেক 
লীলা প্রকাশ করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৫০৪ ॥ কৃষ্ধের গোবিন্দ নাম কে রেখেছিলেন এবং 
কেন? 

উত্তর : কৃষ্ণের উপদেশে ইন্দ্রের পুজা গোপেরা বন্ধ করায় ইন্দ্র 
রেগে গিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তুমুল ঝড় বৃষ্টিপাত করেন । 
তখন ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য ভগবান সাতদিন গিরিগোবর্ধন 
ধারণ করে তাদেরকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন । ইন্দ্র পরে নিজের ভুল 
বুঝতে পেরে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন । তিনি বলেন কৃষ্ণ 
হলেন গো, ব্রাহ্মণ এবং শুদ্ধ ভক্তদের রক্ষাকর্তা । তখন সুরভী গাভী 
তার দুধ দিয়ে শ্রী কৃষ্ণের অভিষেক করেন । দেবমাতৃগণের প্রেরণায় 
ইন্দ্র নিজে দেবতা এবং খধিদের সঙ্গে এরাবতের (ইন্দ্রের হাতী) শুঁড় 
দিয়ে মন্দাকিনীর জলদ্ধারা শ্রী কৃষ্ণের অভিষেক করে তার গোবিন্দ 
নামকরণ করলেন । 

প্রশ্ন : ৫০৫ ॥ কোন্‌ দিন গিরি গোবর্ধনের পুজা হয়েছিল? 

উত্তর : গোবর্ধন পুজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কার্তিক মাসের অমাবস্যার 
ঠিক পরের দিন । 

প্রশ্ন : ৫০৬ ॥ কারা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যত নিতে পারে এবং 
কারা তা পারে না এবং কেন? 

উত্তর : যারা পূর্বজন্ে পুন্য কর্ম করেছে__অর্থাৎ সুকৃতি অর্জন 
করেছে তারাই বর্তমান জন্মে পরমেশ্বর ভগবানের ভজনা করার সুযোগ 
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পায় । যারা আগের জন্মে পাপ সঞ্চয় করেছে তারা কখনো কৃষ্ণ ভক্তি 
অনুশীলন করে না। কারণ পাপপূর্ণ চেতনায় কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের 
ইচ্ছা জাগ্রত হয় না। 

প্রশ্ন : ৫০৭ ॥ কৃষ্ণ ভক্তদেরকে ভোজন করালে কিরূপ পুণ্য 
অর্জিত হবে? 

উত্তর : শুদ্ধ কৃষ্ণ তক্তদেরকে যে ব্যক্ত শ্রদ্ধাসহকারে প্রীতিপূর্বক 
ভোজন করায় সেই ব্যক্তির ২১ পুরুষসহ শ্রী বৈকুষ্ঠজগতে গমন করার 
সৌভাগ্য অর্জিত হয় । 

প্রশ্ন : ৫০৮ ॥ কৃষ্ণকথা যারা শুনতে রাজি নয় তারা 
বিষ্ঠাভোজী শুকরের মতো । এসম্পর্কে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ আছে 
কি? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবতে উল্লেখ আছে ভগবান শ্রী কপিলদের তীর 
মাতা দেবহুতিকে বলেছেন__ 

নূনং দৈবেন বিহতা যে অদ্যত কথা সুধাম্‌ । 
হিত্বা শৃবস্যযসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড্ভুজঃ ॥ 

বিষ্ঠাভোজী শৃকরের সাথে তুলনা করা হয় । তারা ভগবানের লীলা কথা 
না শুনে বিষয়ী মানুষদের মতো কুৎসিত কার্যকলাপের কথা শুনতে 
আগ্রহী । 

শূকর বিষ্ঠা খেতে ভালবাসে । তাকে ভাল খাদ্যাদি দিলেও. সে তা 
খেতে অনীহা করবে, খাবে না । এইরকমই কিছু লোক আছে যারা 
যেখানে সেখানে অশ্লীল কথা, কুৎসা ইত্যাদি শুনতে আগ্রহী হয়, 
হরিকথা শুনতে নয় । এদেরকেই বিষ্ঠাভোজী শুকরের সাথে শাস্ত্রে তুলনা 
করা হয়েছে। 

প্রশ্ন : ৫০৯ ॥ কৃষ্ণ রাসলীলা কত বছরের সময় করেছিলেন? 
গোপীদের সাথে কৃষ্ণের প্রেমকে পরকীয়া প্রেম বলা হয় কেন? 

উত্তর : শ্রী কৃষ্ণ যখন গোপীদের সাথে রাসলীলা বিলাস 
করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল আট বছর । 


হিনিক এ. 


বহুকাল আগে ভারতবর্ষে মেয়েদের খুব অল্প_বয়সেই বিয়ে হয়ে 
যেতো । তখন যে সব গোপীরা শ্রী কৃষ্তকে পতিরূপে কামনা করেছিলেন 
তাদের ইতিমধ্যেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল । তাহলেও তারা শ্রী কৃষ্ণকে 
পতিরূপে পাওয়ার আশা পোষণ করেছিলেন । কৃষ্ণের প্রতি তাদের 
মনোভাব ছিল প্রণয়নীর মতো । তাই গোগীদের সাথে শ্রী কৃষ্ণের এই 
প্রেমকে বলা হয় পরকীয়া প্রেম । কারণ কোন পুরুষ বা স্ত্রী যখন অপর 
স্ত্রী বা পুরুষকে কামনা করে তখন তাকে বলা হয় পরকীয়া প্রেম। 

প্রশ্ন : ৫১০ ॥ কিছু গোপী কৃষ্ণের সাথে ইচ্ছা থাকা সত্বেও 
রাসলীলায় অংশ নিতে পারেন নাই । তারা কি করেছিলেন? 

উত্তর : কিছু গোপী তাদের পতিদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে শ্রী কৃষ্ণের 
সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যেতে পারেন নাই । পতিরা দরজা বন্ধ করে 
তাদেরকে আটকে রেখেছিলেন শ্রী কৃষ্ণের কাছে যেতে না পেরে তারা 
চোখ বুজে শ্রী কৃষ্ণের রূপের ধ্যান করতে লাগলেন । অর্থাৎ যারা শ্রী 
কৃষ্ণের কাছে যেতে পারলেন না তারা সিদ্ধ যোগীর মতো তাদের হৃদয়ে 
তার ধ্যান করতে লাগলেন । 

প্রশ্ন : ৫১১ ॥ কৃষ্ধের ষড় এশ্বর্ষের মধ্যে অন্যতম হল বৈরাগ্য । 
এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিন । 

উত্তর : রাসলীলার সময় গোপীরা শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করার 
সৌভাগ্য অর্জন.করে গর্ব অনুভব করতে আরম্ভ করেন। এঁ সময় 
গোপীদের গর্ব খর্ব করার জন্য ভগবান শ্রী কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তার বৈরাগ্য 
প্রদর্শন করে সেখান থেকে অর্তহিত হয়ে যান। এখানেই তার 
বৈরাগ্যরূপী এশ্বর্য আমরা দেখতে পাই । 

প্রশ্ন £ ৫১২ ॥ কৃষ্ণতো একজন ছিলেন । তাহলে কি করে 
রাসলীলার সময় তিনি রহুগোপীর পাশে অবস্থান করতে 
পেরেছিলেন? 

উত্তর : গোপীদের সমাবেশে শ্রী কৃষ্ণ পরমাত্মার মতো নিজেকে 
বহুরূপে প্রকাশ করেছিলেন । এইভাবে প্রত্যেক গোপীর পাশে কৃষ্ণ 
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বসেছিলেন, কিন্তু অন্য কেউ তা দেখতে পাচ্ছিল না । কৃষ্ণ গোপীদের 
প্রতি এত সদয় ছিলেন যে যৌগিক ধ্যানের মাধ্যমে উপলব্ধ হওয়ার 
জন্য তীদের হৃদয়ে না বসে তিনি তাদের পাশে বসেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৫১৩ ॥ কৃষ্ণকেও দেখা যায় মাঝে মাঝে ভক্তদের কাছ 
থেকে দুরে সরে যান । কেন? 

উত্তর : ভাগবত থেকে দেখা যায় শ্রী কৃষ্ণ বলছেন, “মাঝে মাঝে 
আমি আমার প্রতি ভক্তের আচরণের প্রতিদান দেই না । কখনো কখনো 
আমার প্রতি তাদের প্রেম বর্ধনের জন্য আমি তাদের প্রেমে যথাযথভাবে 
সাড়া দেই না। আমি যদি তাদের কাছে অত্যন্ত সহজলভ্য হই তবে 
তারা মনে করতে পারে, কৃষ্ণকে এত সহজে পাওয়া যায় । তাই মাঝে 
মাঝে আমি তাদের প্রেমে সাড়া দেই না । আমার প্রতি ভক্তের অনুরাগ 
বাড়ানোর জন্য আমি মাঝে মাঝে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাই 
এবং আমাকে ভুলে যাওয়ার বদলে আমার প্রতি তাদের প্রেম বর্ধিত 
হয়।” 

প্রশ্ন : ৫১৪ ॥ কৃষ্ণ কোন্‌ ধরনের প্রেমিক ছিলেন? 

উত্তর : প্রেমের বিষয়ে তিন ধরনের প্রেমিক আছে । এক রকমের 
প্রেমিক আছে যারা কেবল গ্রহণ করে, প্রতিদান দেয় না। আর এক 
ধরনের প্রেমিক আছে যারা প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রেমের প্রতিদান দেয় । 
তৃতীয় শ্রেণীর প্রেমিক অনুকূল অথবা প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রেমে সাড়া 
দেয় না। এই শেষোক্ত শ্রেনীর প্রেমিকদেরকে আবার দুইভাগে ভাগ 
করা যায় । একদল হচ্ছে আত্মতৃপ্ত__অর্থাৎ তারা পরমেশ্বর ভগবানের 
চিন্তায় পুরাপুরি মগ্ন হয়েছেন । তাই কেউ তাদের ভালবাসল কিনা সে 
নিয়ে তাদের কিছু যায় আসে না । অপর শ্রেণী হল অকৃতজ্ঞ । তাদের 
বলা হয় নির্দয় । গোপীরা বলতে চেয়েছিলেন কৃষ্ণ যথাযথভাবে তাদের 
প্রেমের প্রতিদান দেয় নাই । এর উত্তরে কৃষ্ণ বলেছিলেন যে পরমেশ্বর 
ভগবান হলেন আত্মারাম__আত্মতৃপ্ত । তিনি কারোও প্রেমের আকাজী 
নন, কিন্তু তবুও তিনি অকৃতজ্ঞ নন । 
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প্রশ্ন : ৫১৫ ॥ কৃষ্তের রাস নৃত্যের সাথে জড়জগতের সমবেত 
নৃত্যের পার্থক্য কি? 

উত্তর : রাস নৃত্যের সাথে কখনো জড়জগতের কোন রকম নৃত্যের 
সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কারণ রাসনৃত্য চিন্নয়। কারণ যোগেশ্বর শ্রী 
কৃষ্ণ নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করে প্রত্যেক গোপীর সাথে নৃত্য 
করেছিলেন । শ্রী কৃষ্ণ যে তার অচিত্তয শক্তির প্রভাবে বহুমূর্তিতে 
প্রকাশিত হয়েছেন তা গোপীরা বুঝতে পারেন নাই | কেননা তাদের 
প্রত্যেকেরই মনে হয়েছিল কৃষ্ণ যেন একাই তার সাথে নৃত্য করছেন । 
জড়জগতে কোন একজন নৃত্যশিল্পীর পক্ষে কি এরূপ করা সম্ভব? 
তাছাড়া জড়জগতের সমবেত নৃত্য জড়মায়া দ্বারা আবদ্ধ থাকে । 
অপ্রাকৃত জগতের নৃত্য এবং প্রাকৃত বা জড় জগতের নৃত্য তাই 
একেবারেই ভিন্ন । এদের মধ্যে তুলনার প্রশ্নই উঠে না। 

প্রশ্ন : ৫১৬ ॥ কৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান যিনি ধর্ম সংস্থাপন 
করবার জন্য এবং অধর্মের বিনাশ করবার জন্য এই পৃথিবীতে 
অবতরণ করেছিলেন । তিনি কেন গভীর রাত্রে পর স্ত্রীদের সাথে 
নৃত্য করেছিলেন, তীদের আলিঙ্গন করে এবং চুম্বন করেছিলেন? 
বৈদিক শান্ত্রেতা এসবের অনুমোদন নেই। 

উত্তর : এই একই ধরনের প্রশ্ন মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব 
গোস্বামীকে করেছিলেন । এর উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন 
যে পরমেশ্বর ভগবান তার পরমেশ্বরত্ব্ প্রতিপন্ন করার জন্য ধর্মীয় বিধি 
লংঘন করেছিলেন । তা কেবলমাত্র তিনিই পারেন । অগ্নি যেমন সর্বভূক 
হয়েও কলুষিত হন না, সূর্য যেমন মলমুত্র থেকে জল শোষণ. করেও 
কলুষিত হন না, পক্ষান্তরে সূর্য কিরনের প্রভাবে কলুষিত অপবিত্র স্থানও 
পবিত্র হয়ে যায়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান শাস্তরবিধি লংঘন করে তীর 
পরমেশ্বরতুই প্রতিষ্ঠা করে. গেছেন। তাছাড়া জড়জাগতিক হিসাব 
অনুসারে এসময় ভগবানের বয়স ছিল মাত্র আট বছর । সেই বয়সে 
কোন বালকই কামার্ত হতে পারে না । 
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প্রশ্ন : ৫১৭ ॥ কৃষ্ণ হলেন আত্মারাম। তাহলে কেন তিনি 
গোপীদের সাথে রাসলীলা বিলাস করেছিলেন। তারতো এর 
প্রয়োজন ছিল না। 

উত্তর : গোপীকারা হলেন শ্রী কৃষ্তের অস্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ । যে 
সমস্ত গোপীকারা তীর সাথে নৃত্যপরায়ন হয়েছিলেন তাদের শরীর জড় 
ছিল না। তীরা তাদের চিন্ময় শরীর নিয়েই শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য 
করেছিলেন । শ্রী কৃষ্ণ হলেন পরম পুরুষ, পরমাত্মা এবং তাই তিনি 
চিন্ময় গোপীদের সাথে নেচে ছিলেন । তাই নিজের অন্তরঙ্গা শক্তির 
রানি িনগডািগাদিএসিন রি 

। 
প্রশ্ন : ৫১৮ ॥ কংস ধনুর্যজ্ঞ করেছিলেন । এই ধনুর্যজ্ঞ আসলে 

? 

উত্তর : শিবপুজার আয়োজন করে যজ্ঞে পশুবলি দেয়ার অনুষ্ঠানকে 
ধনুর্যজ্ঞ বলে । চর্তুদশী তিথিতে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় । একাদশীর 
তিনদিন পর চর্তুদশী-_এই তিথিতে শিবের আরাধনার জন্য এই যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করা হয় । দেবাদিদেব শিবের এক প্রকাশ হল কাল ভৈরব । 
শিবের এই রূপের উপাসনা করে অসুররা পশুবলি দিয়ে থাকে । 
ভারতের বৈদ্যনাথ ধামে এখনও আসুরিক মনোভাবাপন্ন লোকেরা 
কালভৌরব বিগ্রহের সামনে পশুবলি দেয়। কংস এরূপ অসুরদের 
শ্রেণীভুক্ত ছিল। 

প্রশ্ন : ৫১৯ ॥ কংসের কোন্‌ কোন্‌ মল্পবীরকে কৃষ্ণ এবং বলরাম 
নিহত করেছিলেন? 

উত্তর : কংসের অনেক মন্লবীর ছিল । তাদের মধ্যে দুইজন ছিল 
প্রধান : চানুর এবং মুষ্টিক ৷ কৃষ্ণের হাতে চানুর এবং বলরামের হাতে 
মুষ্টিক নিহত হয় । এই দুইজন নিহত হওয়ার পর কুট নামে এক 
মল্ুবীর এগিয়ে আসলে সে বলরামের হাতে নিহত হয় । এরপর শল 
এবং তোশল নামে দুইজন মল্লবীর কৃষ্ণের সাথে মন্লযুদ্ধে নিহত 
হয়েছিল । অবশিষ্ট মলুবীররা ভয়ে পালিয়ে যায় । 
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প্রশ্ন : ৫২০ ॥ কংসের মৃত্যুর পর তার কি মুক্তি হয়েছিল? হলে 
সেই মুক্তি কিরূপ ধরনের ছিল? 

উত্তর : যেদিন থেকে কংস শুনেছিল যে দেবকীর অষ্টম সন্তানের 
হাতে সে নিহত হবে সেদিন থেকেই উঠতে বসতে, খেতে, চলতে এবং 
শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময়ও সে সর্বদাই কৃষ্ণ চিন্তা করতো। সুদর্শন 
চক্র হাতে কৃষ্ণ তাকে সংহার করতে আসছেন, কংস সেই শঙ্খ-চত্র- 
গদা-পদ্মধারী শ্রী কৃষ্ণের নারায়নরূপই চিন্তা করতো । তাই মৃত্যুর পর 
কংস সারপ্য মুক্তি লাভ করেছিল-_অর্থাৎ ঠিক ভগবান নারায়নের 
(বিষ্টুর) মতো রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। বৈকুষ্ঠবাসীরা সবাই নারায়নের 
মতো দেহধারী। মৃত্যুর পর কংস মুক্তি লাভ করে বৈকুষ্ঠ লোক প্রাপ্ত 
হয়েছিল । 

প্রশ্ন : ৫২১ ॥ কংসকে শ্রী কৃষ্ণ কিভাবে বধ করেছিলেন? 

উত্তর : কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হলে কংস 
নন্দ মহারাজ, বসুদেব এবং উগ্বসেনকে হত্যার নির্দেশ দেয়। এই 
অবস্থায় কৃষ্ণ কংসকে আক্রমণ করেন। কংস তখন অসি, বর্ম এবং 
খড়গ দ্বারা কৃষ্ণের আক্রমণের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। কিনতু 
সর্বশক্তিমান ভগবান তাকে সবলে ধরে কংসের কেশ আকর্ষণ করে 
সিংহাসন থেকে মন্লত্রীড়া মঞ্চে এনে নিচে নিক্ষেপ করেন । এই অবস্থায় 
কৃষ্ণ কংসের বুকের উপর চেপে বসে তাকে বার বার ঘুসি মারতে 
থাকেন। শ্রী কৃষ্ণের বন্সম কয়েকটি ঘুসিতেই কংস প্রাণ ত্যাগ করে । 

প্রশ্ন : ৫২২ ॥ কংসের তো অনেক ভাই ছিল তারাও কি 
কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছিল? মাতুল বধ হুল বৈদিক অনুশাসন 
বিরোধী তা সত্বেও কেন কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন? 

উত্তর : কংসের আটজন ভাই ছিল । কংসের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে 
তারা সবাই একযোগে কৃষ্ণকে বধ করার জন্য ছুটে আসেন । তখন 
বলরাম এদেরকে একের পর এক হত্যা করে । 

ভগবান শ্রী কৃষ্ণ দুক্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য 
ধরাধামে আবির্ভত হয়েছিলেন । কংস ছিলেন একজন পরম 
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দুষ্কৃতিকারী। শ্রী কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউ কংসকে হত্যা করতে পারতো 
না। এজন্য বৈদিক অনুশাসন লংঘন করেও তিনি অনিবার্ধকারণে তার 


মামা কংসকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
প্রশ্ন ; ৫২৩ ॥ কংসের কতজন স্ত্রী ছিল? তারা কার কন্যা 
ছিলেন? 


উত্তর : কংসের দুইজন স্ত্রী ছিল । তাদের নাম ছিল অস্তি এবং 
প্রাপ্তি । এরা মগধের রাজা জরাসন্ধের কন্যা ছিলেন । 

প্রশ্ন : ৫২৪ ॥ কৃষ্ণ এবং বলামের দীক্ষা এবং শিক্ষা গুরু কে 
ছিলেন? তারা এদের কাছ থেকে কি কি শিক্ষা লাভ করেছিলেন? 

উত্তর : এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদুবংশের কুলপুরোহিত গর্গাচার্য যিনি 
গর্গমুনি নামে সাধারণত পরিচিত তিনি শ্রী কৃষ্ণ এবং বলরামকে দীক্ষা 
দেন। সান্দিপনি মুনি ছিলেন তাদের শিক্ষাণ্ডরু | গর্গমুনির কাছ থেকে 
কৃষ্ণ এবং বলরাম দিব্য জ্ঞান লাভ করেন । আর সান্দিপনি মুনির কাছ 
থেকে তারা গণিত, রাজনীতি, শম, দম, দণ্ড, ভেদ, সঙ্গীতসহ চৌষণ্টি 
প্রকারের বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৫২৫ ॥ কৃষ্ণ ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান । তার আবার 
দীক্ষার কেন প্রয়োজন হয়েছিল? 

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান হলেন সমস্ত বিদ্যা-শিক্ষার প্রভূ এবং 
সর্বজ্ঞ। সদৃগুরুর চরণাশ্রয়ের তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবুও 
জনসাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করে উন্নতজীবন লাভের 
জন্য তিনিও সদ্গুরু বা আচার্ষের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । 

প্রশ্ন :.৫২৬ ॥ কালযবন যিনি একসময় মণুরাপুরী আক্রমণ 
করেছিল, সে আসলে কে ছিল? 

উত্তর : বিষ্জুপুরানে বর্ণিত আছে একসময় যদুকুল গুরু গর্গ মুনিকে 
তার ভগ্নিপতি কোন এক ব্যাপারে এক সময় উপহাস করেন । এই 
উপহাসের কথা শুনে যদুকুলের রাজারা তার প্রতি অবহেলা করে 
হেসেছিলেন । ফলে গর্গমুনি যদু রাজকুলের প্রতি ক্রুদ্ধ হন । তিনি মনে 
মনে স্থির করলেন যে এমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন যে যদুবংশের 
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কালস্বরূপ হবে । এই জন্য দেবাদিদেব শিবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে 
তার কাছ থেকে একটি সন্তান লাভের বর পান । এক যবনরাজের স্ত্রীর 
গর্ভে তিনি কালযবন নামের এই সন্তান প্রাপ্ত হন। 

প্রশ্ন : ৫২৭ ॥ কৃষ্ণ কেন স্বহস্তে জরাসন্ধ এবং কালযবনকে 
হত্যা করেন নাই? 

উত্তর : শক্রভাবে ভগবানকে সবসময় স্মরণ করলেও তিনি 
অসুরদের হত্যা করে তাদেরকে কমপক্ষে সাজুয্য মুক্তি দেন। 
ক্ষেত্রবিশেষে এইসব অসুররা সারপ্য মুক্তিও লাভ করে । যেমন কংস 
এবং শিশুপালের বেলায় ঘটেছিল । কিন্তু কালযবন এবং জরাসন্ধ 
উপরোক্ত ধরনের অসুর ছিল না। তারা ছিলেন পাপাত্মা ৷ তাই কৃষ্ণ 
তাদেরকে নিজ হাতে হত্যা করে মুক্তি লাভের সুযোগ দেন নাই। 
তাছাড়া ভগবান অনেক সময় তাঁর ভক্তদের বীর্য এবং শক্তিমত্তা 
দেখানোর জন্যও অসুরদেরকে তাদের দ্বারা নিহত করান । এই জন্যই 
ভগবানের ইচ্ছায় কালযবন মুচুকুন্দ এবং জরাসন্ধ ভীমের হাতে নিহত 
হয়েছিল । 4 

প্রশ্ন £ ৫২৮ ॥ কালযবনকে ভগবদ্ভক্ত মুডুকুন্দ ভম্মীভূত 
করেছিলেন । এই মুদুকুন্দ আসলে কে ছিলেন? 

উত্তর : সূর্য বংশের এক মহান রাজা ছিলেন । তাঁর নাম ছিল 
মান্ধাতা । তার পুত্রই মুদুকুন্দ ৷ মহারাজ মুগুকুন্দ বৈদিক ব্রহ্গণ্য ধর্ম 
কঠোরভাবে পালন করতেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি পালনে সবসময় 
নিষ্ঠাবান ছিলেন । তিনি এমনই পরাক্রমশালী ছিলেন যে অসুরদের 
আক্রমণ থেকে দেবতাদের রক্ষার জন্য প্রায়শই অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতেন । দেবসেনাপতি কার্তিকের বরের প্রভাবেই মুচুকুন্দ কালযবনের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করায় সে ভস্মীভূত হয়েছিল । মুছুকুন্দের পিতামহের নাম 
ছিল যুবনাশ্ব। 

প্রশ্ন : ৫২৯ ॥ কৃষ্ণকে রনছোর বলা হয় কেন? 

উত্তর : কংসের শ্বশুর মগধের রাজা জরাসন্ধ আঠারবার মথুরাপুরী 
আক্রমণ করেন এবং সতের বার বলরাম ও কৃষ্ণের হাতে পরাজিত 
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হন । আঠারতমবারে পুনরায় জরাসন্ধ ব্যাপক আকারে মথুরা আক্রমণ 
করলে অযথা সৈন্য হত্যারোধ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে 
শ্রী কৃষ্ণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিলেন । এজন্য তাকে রণৃছোর বলা 
হয়। ভারতের গুজরাট রাজ্যের অনেক স্থানেই রণ্‌ছোরজীর নামে 
নার 
: ৫৩০ ॥ কৃষ্ণ বলেছেন তার পুজা থেকেও ভক্তের পুজা 

কাট বাবদ 

উত্তর : বর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ হলেন সকল বর্ণের গুরু | 
ভগবান এই শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজ হস্তে সুদামা ব্রাহ্মাণ__যিনি তার 
সতীর্থ এবং পরম ভক্ত ছিলেন তার পদ ধৌত করেছিলেন । আবার 
শ্রীমতি রুক্ষিনী দেবী কর্তৃক প্রেরিত ব্রাহ্মণকেও সিংহাসন ত্যাগ করে 
পাদ্যঅর্থ দিয়ে পুজা করেছিলেন । তিনি এই ব্রাহ্মণের পদযুগলকোলে 
নিয়ে তার পাদ সম্বাহন পর্য্স্ত করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৫৩১ টিকা ততা করস গরী নিলা 
সাথে কৃষ্ণের কিরূপ বিবাহ হয়েছিল? 

উত্তর : বিদর্ভের অধিপতি ছিলেন মহারাজ তীম্মক | তীর পাচ পুত্র 
ছিল । এই পাঁচপুত্রের একটি ছোট বোন ছিলেন । তার নাম রুশ্ষ্িনী। 
তীকে রুচিরাননা বলেও ডাকা হতো । কারণ তার মুখশ্রী ছিল বিকশিত 
কমলের ন্যায় । রুশ্মিনী ছিলেন অনন্যা সুন্দরী । 

বৈদিক রীতি অনুযায়ী আট ধরনের বিবাহ বিধি রয়েছে । এর মধ্যে 
রাক্ষস বিবাহ বিধি অন্যতম । কেউ কেউ বলেন এই বিধি অনুযায়ী 
রুক্ষিনী এবং ভগবান কৃষ্ণের পরিণয় হয় । কারণ শিশুপাল, জরাসন্ধ, 
১০৯84 ৯৮১১5 সুসপসি 
হরণ করেছিলেন । বাস্তবে দ্বারকায় এসে ভগবান রুঝ্সিনী দেবীকে 
প্রজাপত্য বিবাহ করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৫৩২ ॥ কৃষ্টের রথে চারটি অশ্ব দেখতে পাওয়া যায়। 
এগুলোর নাম কি কি? 

উত্তর : পদ্ম পুরানে এই চারটি অশ্বের নাম ও বর্ণনার উল্লেখ 
আছে। প্রথমটির নাম শৈব্য, এর গায়ের বর্ণ হরিতাভ । দ্বিতীয়টি তুষার 


২৩৬ 


সদৃশ ধুসর বর্ণ, তার নাম সুগ্রীব | তৃতীয়টির গায়ের রঙ নবীন 
জলধরের (মেঘের) মতো, তার নাম মেঘ পুষ্প । চতুর্থটি ভস্মবর্ণ, তার 
নাম বলাহক। 
প্রশ্ন : ৫৩৩ ॥ কৃষ্ণের অষ্ট প্রধানা মহিষীদের নাম এবং পরিচয় 
? 


উত্তর : অষ্ট প্রধানা মহিষী হলেন রুক্ষ্ণী, জাম্ববতী, সত্যভামা, 
কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা (নাগ্রজিতী), ভদ্রা, লক্ষ্পণা | রুক্ষ্িণী হলেন 
বিদেহ-এর রাজা ভীম্মকের কন্যা, হলেন জাম্ববান রাজার 
কন্যা, সত্যভামা ছারকাধামের সব্রাজিৎ রাজার কন্যা, সূর্যদেবের কন্যা 
হলেন কালিন্দী, অবস্তীপুরের (বর্তমান নাম উজ্জয়িনী) রাজা বিন্দ ও 
অনুবিন্দের বোন হলেন মিত্রবিন্দা, সত্যা ছিলেন কোশল রাজ নগ্জিৎ 
এর কন্যা, জদ্রা ছিলেন কেকয় প্রদেশের শ্রুত কীর্তির কন্যা এবং লক্ষ্মণা 
ছিলেন মদ্র দেশের রাজকন্যা | 

প্রশ্ন : ৫৩৪ ॥ কৃষ্ণের এক নাম মুরারী | এই নাম কেন তার 
হয়? 

উত্তর : ভৌমাসুর তথা নরকাসুর নামে এক ভীষণ বলশালী অসুর 
ছিল । তার প্রধান সেনাপতির নাম ছিল মুর । এই দানব পাচ মাথা 
বিশিষ্ট ছিল এবং জলের ভিতর বসবাস করতো । নরকাসুর বিভিন্ন 
রাজার প্রাসাদ থেকে ১৬,১০০ রাজকন্যাকে হরন ও বন্দী করে রাখে । 
এদেরকে উদ্ধারের জন্য ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নরকাসুরের রাজধানী আক্রমণ 
করেন । তখন মুরদানব শ্রী কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে তিনি তার সুদর্শন 
চক্রের সাহায্যে এ অসুরকে নিহত করেন । মুর + অরী _ মুরারী ৷ অরী 
শব্দের অর্থ হল শত্রু । তাই মূর নামক শত্রুকে বধ করায় ভগবানের এক 
নাম মুরারী হয় । 

প্রশ্ন : ৫৩৫ ॥ কৃষ্ণ ১৬,১০৮ নারীকে বিবাহ করেছিলেন । 
তাহলে আমরা বহুবিবাহ করলে দোষণীয় হবে কি? 


হলেও সকল পত্রীকে সমানভাবে আদর যত এবং শ্রীতি-প্রণয় সহকারে 
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রাখতে হবে । সকল পত্রীকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করতে আদর্শ পতিই বহু 
দার গ্রহণ করতে পারে । নচেৎ এই ব্যবস্থার অনুমোদন নেই । ভগবান 
শ্রী কৃষ্ণ হলেন সর্ব শক্তিমান । তাই তার যত জন পত্রী ছিলেন নিজেকে 
তত সংখ্যায় প্রকাশ করে আদর্শ পতিরূপে বৈদিক অনুশাসন. এবং 
সমাজ বিধি-নিষেধ অনুযায়ী সদাচারপূর্ণ বৈধ গৃহস্থ জীবনযাপন 
করেছিলেন । ১৬,১০৮ জন পত্ীর প্রত্যেকের জন্য একই সময়ে তিনি 
রাজপ্রাসাদ, তার সংরক্ষণ ও পরিবেশের ব্যবস্থা পৃথক পৃথকভাবে বজায় 
রেখেছিলেন । আপনি এরকম পারবেন কি? সব স্ত্রীর প্রতি সমদৃষ্টিসম্প্ন 
থাকতে পারবেন কি? 
প্রশ্ন : ৫৩৬ ॥ কৃষ্ণের কত জন পুত্র ছিল? 
উত্তর : ভগবান শ্রী কৃষ্ণের ১৬,১০৮ জন স্ত্রী ছিলেন। প্রতি স্ত্রীর 
গর্তে শ্রী কৃষ্ণের মতোই বল, শ্রী, জ্ঞান, যশ, এশ্বর্য ও বৈরাগ্য সম্পন্ন 
দশজন করে পুত্রের জন্ম হয় । এই হিসাবে শ্রী কৃষ্তের ১৬১,০৮০ জন 
পুত্র ছিল । তারা সকলেই সমগুণ সম্পন্ন ছিলেন । 
প্রশ্ন : ৫৩৭ ॥ কৃষ্ণের ১৬,১০৮ জন স্ত্রীর মধ্যে যে আটজন 
প্রধানা “ইলেন তাদের পুত্রদের নাম কি কি ছিল? 
উত্তর : প্রথম ৮ জন স্ত্রীর পুত্রদের নাম উল্লেখ করা হল । 
১. রুক্মিণী থেকে : প্রদ্যুম্ম, চারুদেষ্ঃ, সুদেষ্, চারুদেহ, 
সুচারু, চারুগুপ্ত, জদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু এবং চারু | 
২. সত্যভামা থেকে : ভানু, সুভানু, স্বর্তানু, প্রভানু, ভানুমান, 
চন্দ্রভানু, বৃহদৃভানু, অতিভানু, শ্রীভানু, প্রতিভানু। 
৩. জাম্ববতী থেকে : শাস্ব, সুমিত্র, পুরজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ 
বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবিড় এবং ক্রতু 
৪. সত্যা থেকে : বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রণ্, বেগবান, বৃষ, 
আম, শঙ্কু, বসু এবং কুস্তি 
€. কালিন্দী থেকে : শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্ত, 
দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক। 
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৬. লক্ষ্ষণা থেকে : প্রঘোষ, গাত্রবান, সিংহ, বল, প্রবল, উধ্বগ, 
মহাশক্তি, সহ, ওজ এবং অপরাজিত । 
৭. মিত্রবিন্দী থেকে : বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ, বর্ধন, অন্নাদ, 
মহাংস, পাবন, বহ্ছি এবং ক্ষুধি। 
৮. দ্রা থেকে : সংগ্রামজিৎ্, বৃহৎসেন, সুর, প্রহরণ, অরিজিৎ, 
জয়, সুভদ, বাম, আয়ু এবং সত্যক । 
প্রশ্ন : ৫৩৮ ॥ কোন্‌ অস্ত্র নিক্ষেপ করে কৃষ্ণ বানাসুরের যুদ্ধে 
শিবকে অকেজো করে দিয়েছিলেন? 
উত্তর : শ্রী কৃষ্ণের সাথে বানাসুরের যুদ্ধের সময় শিব তার ভক্ত 
বানাসুরের পক্ষে যোগদান করেন । শিবকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার 
জন্য ভগবান একসময় তাকে লক্ষ্য করে একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করেন যার 
নাম ছিল জ্ভ্ণান্ত্র বা নায়ায়নজ্বর | এই অস্ত্র ত্যাগ করলে শক্রপক্ষ ক্লান্ত 
হয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত হয় এবং হাই তোলে । এর ফলেই শিব পরিসশ্রান্ত 
হয়ে যুদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন । 
প্রশ্ন : ৫৩৯ ॥ কৃষ্ণবিরোধী হওয়ার পরও কেন কৃষ্ণ বানাসুরকে 
বধ করেন নাই? 
উত্তর : বানাসুর ছিলেন বলি মহারাজের পুত্র । ভগবান প্রহাদ 
মহারাজকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তার বংশে জাত কোন অসুরকেই 
তিনি বধ করবেন না । তাই বানাসুরকে বধ না করে ভগবান তার দর্পচ্র্ণ 
করার জন্য এই অসুরের সহস্র বাহুর মধ্যে কেবলমাত্র চারটি ছাড়া অন্য 
বাহুগুলি কেটে দিয়েছিলেন । 
প্রশ্ন : ৫৪০ ॥ কৃষ্ণের মতো বলরাম কি গোপীদের সাথে 
রাসলীলা বিলাস করেছিলেন? 
উত্তর : একসময় নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মাতাকে দেখার জন্য 
বলরাম দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। সেই সময় তিনি 
গোপবালাদেরকে আনন্দ প্রদানের জন্য দুই মাস বৃন্দাবনে অবস্থান 
করেন । গোপীদের যুগল গ্রীতি বাঞ্ছা পুরনের জন্য তিনি সেই সময়ে 
প্রতিরাতে ব্রজের গোপীদের সাথে বিভিন্ন বনে অতিবাহিত করেন । 


২৩৯ 


এইভাবে বলরামও এ দুই মাস গোপাঙ্গনাদের সাথে রাসলীলা বিলাস 
করেছিলেন । তখন ছিল বসন্তকাল । তাই কুসুমাকীর্ণ যমুনার কুলে কুলে 
মৃদুমন্দ বাতাসে, চন্ত্রালোকে বলরাম গোপীদের সঙ্গে লীলা বিলাস 
করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৫৪১ ॥ করূষ দেশের রাজা পৌগ্ুঁক নিজেকে ভগবান 
বাসুদেব বলে ঘোষণা করা সত্তেও কিভাবে মৃত্যুর পর সারপ্য মুক্তি 
লাভ করেছিল? 

উত্তর : পৌত্রক কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র দ্বারা নিহত হয়। স্বয়ং 
বাসুদেবের বেশ-ভূষায় কৃত্রিমভাবে সেজেও যে কোনভাবেই হোক 
ভগবান বাসুদেবের চিন্তায় সর্বদা নিমগ্ন থাকায় প্রৌগ্রক পাচটি মুক্তির 
একটি সারপ্য মুক্তি লাভ করেছিল । নিজেকে ভগবৎ জ্ঞান করায় সে 
অপরাধ করেছিল নিঃসন্দেহে । কিন্তু শ্রী কৃষ্ণ দ্বারা নিহত হওয়ায় তার 
অপরাধ মোচন হয় । এই জন্য সে সারপ্য মুক্তি লাভ করে__অর্থাৎ 
ভগবানের মতো রূপ লাভ করে বৈকুষ্ঠ প্রাপ্ত হয় । 

প্রশ্ন : ৫৪২ ॥ কৃষ্ণকে ব্রহ্মণ্যদেব বলে অভিহিত করা হয় কেন? 

উত্তর : ব্রহ্মণ্য শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণের 
গুণাবলির অধিকারী । ব্রাহ্মণের গুণাবলি হল সত্যবাদিতা, আত্মসংযম, 
শুচিতা, ইন্্রয়নিগ্রহ, সরলতা, কার্যপ্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ণ জ্ঞান, ও 
বিজ্ঞান সম্বিত । ভগবান শ্রী কৃষ্ণ স্বয়ং এই সব গুনাবলিতে ভূষিত এবং 
এই সকল গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের উপাস্য ৷ এই জন্য তাকে ব্রহ্ষমণ্যদেব 
বলা হয়। 

প্রশ্ন : ৫৪৩ ॥ কৃষ্ণের রাজ সভার নাম কি ছিল? 

উত্তর : ভগবান কৃষ্ণের রাজ সভার নাম ছিল সুধর্মা। এই রাজ 
সভা স্বর্গলোক থেকে এনে দ্বারকাপুরীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল । এই 
সভাগৃহের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সেখানে প্রবেশকারী ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্তা, 
জরা-মৃত্যু, শোক ইত্যাদি ভবমন্ত্রনা থেকে নির্মক্ত হতো | যতক্ষণ পর্যন্ত 
কেউ এই সুধর্মী সভায় অবস্থান করতো ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই সংসার- 
যাতনার পীড়িত হতো না। 


২৪০ 


প্রশ্ন: ৫৪৪ ॥ কোথায়ও বিষ্ণু বা কৃষ্ণের নিন্দা হলে তক্তের কি 
করা উচিত? 

উত্তর : যে বা যারা বিষ্ণু বা কৃষ্ণ নিন্দা করছে সামর্থ্য থাকলে 
তাকে বা তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে । এদের জিহ্বা ছেদন 
করলেও শাস্্রানুযায়ী পাপ হবে না সামর্থ্য না থাকলে ভক্তের সেই স্থান 
অবিলম্বে ত্যাগ করতে হবে । তা যদি না করা হয় তাহলে তার সমস্ত 
সুকৃতি ক্ষয় হবে এবং তার অধোগতি হবে। 

প্রশ্ন : ৫৪৫ ॥ কৃষ্ণের বৈতব প্রকাশ বলতে কি বুঝায়? তার এই 
প্রকাশের দুই একটি উদ্বাহরণ দিন । 

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ যখন নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ 
করে তার লীলা প্রদর্শন করেন তখন এ অবস্থাকে তার বৈভব প্রকাশ 
বলা হয়। কৃষ্ণ যখন ১৬,১০০ রাজকন্যাকে বিবাহ করেন তখন নিজের 
সমান শক্তি সম্পন্ন ১৬,১০০ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন । আবার 
ব্রহ্মা যখন শ্রী কৃষ্ণের গো, গোবৎস এবং গোপবালকদেরকে হরণ 
করেছিলেন তখনও শ্রী কৃষ্ণ নিজেকে বহু গো, গোবৎস ও গোপবালকে 
প্রকাশিত করেছিলেন । এসবই তার বৈভব প্রকাশ । 

প্রশ্ন : ৫৪৬ ॥ কলৌ শুদ্রসম্ভব__অর্থাৎ কলিযুগে সকলেই শুদ্র- 
শান্ত্রে এই কথা বলার কারণ কিঃ 

উত্তর : এর মূল কারণ হল কলিকালে দশবিধ সংস্কার নামে 
শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই, যা মাতার গর্ভসঞ্চারের সময় থেকে 
শুরু হয়ে তার মৃত্যু পর্য্ত অক্ষুপ্ন থাকে । এককথায় কলিযুগে গর্ভাধান, 
পুংসবণ, সীমান্তোন্নয়ন ইত্যাদি ধরনের দশবিধ সংস্কার কেউ 
যথাযথভাবে মেনে চলছে না । শুধু জনবগত অধিকারেই কোন বর্ণে- 
বিশেষত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা বৈশ্য ইত্যাদি বর্ণে অধিষ্টিত-বলে কেউ 
বিবেচিত হতে পারে না । গর্ভাধান__সংস্কারের মাধ্যমে পবিত্র না হলে 
তখন একজন শূদ্র বলে বিবেচিত হবে । কেননা শুদ্ররাই এই পবিত্রকরণ 
অনুষ্ঠান করে না। 


বৈষ্ণব প্রদীপ ॥ ৪র্থ খণ্-৪ ২৪১ 


প্রশ্ন : ৫৪৭ ॥ কৃষ্ণ ভাবনামৃত কি? 

উত্তর : জড় কলুষতাময় স্তরে মন, বুদ্ধি এবং ইন্ডিয়সকল পরম 
সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সকল 
পবিত্র ও নির্মল হলে তখন অদ্বয়ততের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। 
এই পবি্রকরণ বা শুদ্ধিকরণ পন্থাকেই ভগবদ্‌ ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামূত 
বলা হয়। ভগবদ্‌ গীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রী কৃষ্ণকে জানাই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং 
শরনাগতির পন্থা থেকে শুরু করে ভগবদ্‌ ভক্তির মাধ্যমে শ্রী কৃষ্ণকে 
উস নাভি বর 
কৃষ্দের উপাসনা, কৃষ্ণ চরণে নিঃশর্তভাবে আশ্রয় ধ 
রক্রিয়াকেই কৃষ্ণ ভাবনামৃত বলে । যু 

প্রশ্ন : ৫৪৮ ॥ কর্মীরা কিভাবে কৃষ্তভাবনামৃতের 
হতে পারবে? ্ং টিসি 

উত্তর : ভগবদ্‌ গীতায় কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভগবান বলেছেন : “যা 
কিছু কাজ কর তা কেবল আমার উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন কর, আহার্য প্রথমে 
আমাকে সমর্পণ কর ।যা দান করতে চাও প্রথমে আমাকে তা প্রদান 
কর। কৃচ্ছ-সাধন, তপশ্চর্যা যা করতে চাও.তা আমার জন্য অনুষ্ঠান কর 
(গীতা ৯/২৭)। এইভাবে কর্মীদের ক্রমশঃ কৃষ্ণভ বিকাশের 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ৫৮4 

প্রশ্ন : ৫৪৯ ॥কপিলদেব কত জন? 

উত্তর : কপিলদেব হলেন: দুই জন-_কর্দম মুনির পুত্র ভগবৎ 
অবতার কপিলদেব এবং অন্যজন হলেন বর্তমান যুগের নিরীশ্বরবাদী 
কপিল । স্বায়জুব মনুর সময় কর্দম মুনির পুত্ররূপে যে পরমেশ্বর ভগবান 
আবির্ভূত হয়েছিলেন তাকে প্রায়ই নিরীশ্বর কপিল বলে ভুল করা হয়। 
বর্তমান যুগ হচ্ছে বৈবস্বত মনুর যুগ ৷ আর ভগবদ্‌ অবতার কপিলদেব 
বহু পূর্বে স্বায়নুব মনুর স্ময় আবির্ভূত হয়েছিলেন । 


২৪২ 


প্রশ্ন : ৫৫০ ॥ কোন্‌ কোন্‌ জীব কৃষ্ণ ভাবনা বিহীন এবং কোন্‌ 
কোন্‌ জীব কৃষ্ণ ভাবনায় অধিষ্ঠিত? 

উত্তর : লোক পিতা ব্রহ্মা থেকে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্যদেব এবং 
উধধ্বলোকের অন্যান্য দেবতারা সকলেই কৃষ্ণ ভাবনাময় | মানব সমাজ 
দেবতা এবং পশুদের মধ্যবর্তী অবস্থায় রয়েছে। এখানে কেউ কেউ 
কম-বেশি কৃষ্ণভাবনাময়, আবার অনেকেই কৃষ্ণ ভাবনা পুরাপুরি ভূলে 
গিয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর জীব-_যেমন পশু, বৃক্ষ, লতা ও জলজীবরা 
সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনা ভুলে গেছে। 

প্রশ্ন :৫৫১ ॥ রাসনৃত্য কি? রাসলীলার সময় কৃষ্ণের বয়স কত 
ছিল? 

উত্তর : একজন নট যখন বহু নটাদের সাথে নৃত্য করেন তখন 
সেই যৌথ নৃত্যকে বলা হয় রাসনৃত্য । এরূপ রাসলীলা যখন অনুষ্ঠিত 
হয়, তখন শ্রী কৃষ্ণের বয়স ছিল মাত্র আট বছর । 

প্রশ্ন : ৫৫২ ॥ রাসনৃত্য কি আজকাল যে সমবেত নৃত্য করা হয় 
সেই রকম ছিল? 

উত্তর : কলিকালে কোন সাধারণ যুবক যেভাবে যুবতীদের সাথে 
নাচে ব্রজগোপীদের সাথে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের রাসনৃত্য সেই 
রকম ছিল না ।. এই জড়জগতে যুবক যুবতীদের যে রূপ নাচ তা 
ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি_ মহামায়ার কর্তৃত্বাধীনে হয়ে থাকে । আর 
ভগবান শ্রী কৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করে গোপীদের সাথে তার চিন্ময় 
নৃত্যলীলা বিলাস করেছিলেন । এই নৃত্য তাই ছিল সম্পূর্ণরূপে 
গুণগতভাবে ভিন্ন । 

প্রশ্ন : ৫৫৩ ॥ রাসলীলা শ্রবণ করা কি উচিত? যদি হয় তবে 
কার কাছ থেকে শ্রবণ করা উচিত? 

উত্তর : যারা নিজের জীবন ধারণের জন্য শ্রীমদূ ভাগবত পাঠ 
করেন, আর যারা মায়াবাদী দর্শন প্রচার করেন তাদের কাছ থেকে 
রাসলীলা শ্রবণ করা উচিত নয় । আবার কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের 
প্রতি একান্তই অনুরাগী-কেবলমাত্র এরূপ মানুষই যথার্থ তত্বজ্ঞানী পরম 
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ভাগবতের কাছ থেকে রাসলীলা শ্রবণের অধিকারী । এরূপ ব্যক্তির কাছ 
থেকে কেউ যদি ভক্তিসহকারে রাসলীলা শ্রবণ করেন তাহলে তিনি 
জড়জাগতিক কামভাব থেকে পুরাপুরি মুক্ত হতে পারবেন । বদ্ধজীবের 
তাই কর্তব্য হলো সদ্‌ গুরুর কাছ থেকে রাসলীলা শ্রবণ করা, অন্য 
কারোও কাছ থেকে নয়। 

প্রশ্ন : ৫৫৪ ॥ রাসলীলা কত সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল? 

উত্তর : বৈদিক শান্তর অনুযায়ী ব্রহ্মার একরাত্রি হল জড়জগতের 
৪৩২ কোটি বছরের সমান । বৈষ্ণব মহাজন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
ঠাকুরের মতে রাসনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রহ্মার রাত্রি জুড়ে । কিন্তু 
গোপীরা তা বুঝতে পারেন নাই । তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ সেই রাব্রিকে এইভাবে প্রসারিত 
করেছিলেন । সেই রাত্রটি কোন সাধারণ রাত্র ছিল না । সেটি ছিল ব্রহ্মার 
রাত্র এবং জাগতিক হিসাবে ৪৩২ কোটি বছর । শ্রী কৃষ্ণ হলেন 
পরমেশ্বর ভগবান । তাই তার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব | 
হি... ॥ কৃষ্তের কাছে কি জড়জাগতিক বস্তু কামনা করা 

? 

উত্তর : ভগবদ্‌ গীতায় ভগবান নিজেই বলেছেন তীর চার রকমের 
ভক্ত আছেন : আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী । তাই কেউ যদি 
জড়জাগতিক সুখ সুবিধা ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকেন তাহলে 
তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের পুজা করতে পারেন এবং নিজের 
অভিলাষিত বস্তু কামনা করে তীর কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেবদেবীর পুজা করেন না বা তাদের কাছ থেকে কোন 
রকম সুযোগ-সুবিধা কামনা করেন না, তিনি সরাসরিভাবে শ্রী কৃষ্ণের 
শরনাগত হন । যদি তার কোন জড় বাসনাও থাকে তাহলেও তিনি তার 
জন্য শ্রী কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন, দেবদেবীদের কাছে নয় । 

প্রশ্ন : ৫৫৬ ॥ রাধা এবং লক্্মীদেবী কি অভিনন? 

উত্তর : না। বৈষ্ণব আচার্যদের অভিমত হল লক্ষ্মী দেবী শ্রীমতি 
রাধারানীর অধীন এবং তাঁর অংশ প্রকাশ শ্রী কৃষ্ণের অসংখ্য অংশ 
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প্রকাশ বিষ্ণু মূর্তির মতো শ্রীমতি রাধারানীরও অসংখ্য অংশ-প্রকাশ 
লক্ষমীদেবী রয়েছে । এইজন্য লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই গোপীদের পদমর্যাদায় 
উন্নীত হবার জন্য আকুল হন । 

প্রশ্ন : ৫৫৭ ॥ গোপীরা যারা শত সহস্র ছিলেন তাদের মধ্যে 
কোন ক্রম আছে কি? থাকলে কিরূপ? 

উত্তর : স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে শত সহস্র গোপীদের মধ্যে 
১৬,০০০ গোপী হলেন প্রধান । এদের মধ্যে ১০৮ জন গোপী হচ্ছেন 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য যুক্ত । আবার এই ১০৮ জন গোপীর মধ্যে ৮ জন গোপী 
হলেন আরও অধিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত । এই ৮ জন গোপীর মধ্যে রাধারানী 
এবং চন্দ্রাবলি হলেন প্রধানা এবং এই দুই জনের মধ্যে রাধারানী হচ্ছেন 
সর্ব শ্রেষ্ঠ । 

প্রশ্ন : ৫৫৮ ॥ গীতায় কি দেবদেবীর উপাসনা করা নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে? 

উত্তর : না। কিন্তু নিন্দা করা হয়েছে । সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে যে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরাই বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা 
করে । কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবানকে ছেড়ে জড়জাগতিক লাভ ও 
প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর স্মরণাপন্ন হয় । 
... প্রশ্ন : ৫৫৯. ॥ চলমান বিশ্বে মানুষের এত দুঃখ দুর্দশার মূল 
কারণ কি? 

উত্তর : অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে বর্তমানে মানুষ মনে করে যে 
পারমার্থিক জীবনের অনুশীলন না করেও তারা সুখী হবে । তাই তারা 
নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সর্বতোভাবে মগ্ন হয়। কিন্তু তার ফলে 
কেবল তাদের দুঃখ দুর্দশারই বৃদ্ধি হচ্ছে । সারা পৃথিবী জুড়ে আজ এই 
ঘটনাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খাদ্যের অভাব, দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলোর 
অভাব, যুদ্ধবিগ্রহ, দারিদ্র-এসবের মূল কারণ হল পরমেশ্বর ভগবান শ্রী 
কৃষ্ণের সাথে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা আমরা ভুলে গেছি। 
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প্রশ্ন : ৫৬০ ॥ মীমাংসা শাস্ত্র কি? এর মাধ্যমে কি পরম সত্যকে 
জানাযায়? 

উত্তর : বিভিন্ন রকমের দার্শনিকরা তাদের মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনা 
দ্বারা পরম সত্যকে জানার চেষ্টা করেছেন । ঝষি জৈমিনিসহ এক শ্রেণীর 
দার্শনিকেরা যে দর্শন প্রচার করেছেন তাকে মীমাংসা শাস্ত্র বলা হয়। 
যেমন জৈমিনী পূর্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা নামে দুই ধরনের দর্শন 
উপস্থাপন করেছেন । মীমাংসকদের মতে প্রত্যেকের শাস্ত্রবিহিত কর্ম বা 
পৃণ্যকর্মে নিযুক্ত হওয়া উচিত। এই কর্মের মাধ্যমেই মানুষের সর্বোচ্চ 
সিদ্ধিলাভ হবে । কিন্তু ভগবদ্‌ গীতার নবম অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণ 
বলেছেন যে পুণ্যকর্মের দ্বারা মানুষের সবর্গলাভ হতে পারে । কিন্তু পৃণ্য 
ফল ক্ষয় ফলে মানুষ স্বর্গ লোক থেকে অল্লায়ু এবং নিম্নমানের জড় 
সুখের স্থান নিমলোকে পতিত হবে । এই জন্য মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী পৃণ্য কর্মের দ্বারা পরম সত্যকে লাভ হয় তা সুমুক্তপূর্ণ নয় । 
কারণ শুধুমাত্র পূণ্য কর্মের দ্বারা. কেউ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ 
করতে পারে না। 

প্রশ্ন : ৫৬১ ॥ মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী- শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর 
এই কথার তাৎপর্য কি? 

উত্তর : মায়াবাদীদের সবচেয়ে বিপদ্জনক মতবাদ হল যে ভগবান 
যখন অবতরন করেন তখন তিনি ব্রিগুণময় মায়া সৃষ্ট জড় দেহ ধারণ 
করেন__অর্থাৎ ভগবান আমাদের মতই জড় দেহধারী | এই মায়াবাদী 
সিদ্ধান্তকেই শ্রীভগবানের চরণকমলে সবচেয়ে অপরাধজনক বলে শ্রী 
চৈতন্য মহাপ্রভু নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, পরমেশ্বর ভগবানের 
অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহকে মায়িক বলে গণ্য করা হচ্ছে ভগবানের 
চরণকমলে জঘন্যতম অপরাধ | এইজন্যই ভগবদ্‌ গীতাতে বলা হয়েছে 
জগতে নররূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবতরণ লীলাকে মূঢ় এবং 
নরাধমেরাই শুধু নিন্দা এবং অবজ্ঞা করে । বস্তুত পক্ষে শ্রী কৃষ্ণ, শ্রীরাম 
এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মানব সমাজে নরলীলা বিলাস করেছিলেন । 
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জড় দেহ সর্বশক্তিমান নয়, সর্বজ্ঞও নয়। তাই ভগবানের দেহ 
নিঃসন্দেহে জড় নয় । জড়দেহে পরমেশ্বর ভগবান জগতে অবতরণ 
করেন__এই মায়াবাদী সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই সমর্থন যোগ্য নয় । 

প্রশ্ন : ৫৬২ ॥ মহারথ কাদেরকে বলা হয়? উদাহরণ দিন । 
কৃষ্ণের পুব্রদের মধ্যে কারা মহারথ ছিলেন? 

উত্তর : হাজার হাজার পদাতিক, রথারোহী, অশ্বারোহী ও হস্তিদের 
সাথে এককভাবে যে বীর যুদ্ধে সক্ষম হতেন তাকে বৈদিক যুগে মহারথ 
বলা হতো । যেমন কুরুবীর ভীন্ঘ, অস্ত্গুরু দ্রোনাচারয প্রমুখ । 

ভগবান শ্রী কৃষ্ণের ১,৬১,০৮০ জন পুত্রের মধ্যে ১৮ জন ছিলেন 
মহারথ । এরা হলেন : প্রদ্যুম, অনিরুদ্ধ, দীন্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, 
বৃহত্ভানু, চিত্রভানু, বৃক, অরুন, পুক্কর, রেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দনঃ 
চিত্রবাহু, বিরূপ, কবি এবং ন্যগ্বোধ । 

প্রশ্ন : ৫৬৩ ॥ বর্তমান মনত্তরের ইন্দ্রের নাম কি? পরের মনত্তরে 
কে ইন্দ্র হবেন? 

উত্তর : বৃহৎ নারদীয় পুরানে বলা হয়েছে ব্রক্মার একদিন হল ১৪ 
মন্বস্তর। প্রতি মনস্তরে একজন করে ইন্দ্র স্বর্গের অধিপতি হিসাবে 
বিরাজ করেন । বর্তমান মৰস্তরের নাম বৈবস্বত মৰত্তর। এখন যিনি 
ইন্দ্রপদে আছেন তার নাম হল পুরন্দর । এর পরের মৰস্তর সূরধসাবী । 
তখন স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ করবেন সুললোকের অধিপতি বলি মহারাজ । 

প্রশ্ন : ৫৬৪ ॥ বৌদ্ধরা বেদ মানে না । তাহলে কি তারা নাস্তিক 
না আস্তিক? 

উত্তর : বৌদ্ধরা বেদ যেহেতু মানেন না তাই তারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। 
সরাসরিভাবে তারা নাস্তিক নন। তাদের আচরণ দেখে মনে হয় যেন 
তারা ভগবানকে মানছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ভগবানকে মানছেন 
না। এটি প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার একটি দিক । আর একটি দিক হল তারা 
বুদ্ধদেবকে মানছেন । যেহেতু বুদ্ধদেব হলেন ভগবানের একজন 
অবতার তাই তারা পরোক্ষভাবে আস্তিক | 


২৪৭ 


প্রশ্ন * ৫৬৫ ॥ বৌদ্ধধর্মে বেদের কোন স্থান নেই । তারপরও 
সনাতন ধর্মীরা বুদ্ধকে ভগবানের অবতার বলেন কি করে? 

উত্তর : একসময় বেদের নাম করে বিভিন্ন নৃশংস আচরণ শুরু হয় 
এবং বেদের নামে ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত অসংখ্য পশুবলি দিতে আরম্ভ করে । 
এইভাবে বেদের নাম করে অধর্মের এত প্রসার হয় যে ভগবান তখন 
মানুষকে বেদ বিমুখ করতে এই সমস্ত অনাচার বন্ধের লক্ষ্যে বুদ্ধদেব 
রূপে আবির্ভূত হন। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী তার শ্রী গীতগোবিন্দ গ্রন্থে 
বলেছেন ভগবান বেদের নামে অনাচারমূলক জীবহিংসা দর্শন করে 
ব্যথিত হয়েছিলেন । যজ্ঞ বিধির নাম করে যে সব আচরণ হচ্ছিল, সে 
সমস্ত বন্ধ করার জন্য তিনি বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয়ে ভারতবাসীদেরকে 
বেদ বিমুখ করলেন। এইভাবে তিনি প্রচ্ছন নাস্তিকবাদ সৃষ্টি করে 
বৈদিক অনাচারগুলি বন্ধ করলেন । 

প্রশ্ন : ৫৬৬ ॥ বৌদ্ধরা নির্বান লাভকেই পরম কাম্য বলে মনে 
করেন । এই নির্বান বলতে আসলে কি বুঝায়? 

উত্তর : বুদ্ধ দেবের মতানুযায়ী ১০টি সৎকর্ম করাই ধর্ম। আর 
জীবনের চরম উদ্দেশ্য হল নির্বাণ লাভ | নির্বাণ মানে শূন্যে লীন হয়ে 
যাওয়া বুঝায় । 

প্রশ্ন : ৫৬৭ ॥ বৈদিক শান্ত্র অনুযায়ী পরস্ত্রী অথবা যুবতী রমণীর 
সঙ্গে নৃত্য করা অপরাধ বলে বর্ণণা করা হয়েছে। তাহলে কেন শ্রী 
কৃষ্ণ গোপীদের সাথে রাসলীলা বিলাস করেছিলেন? 

উত্তর : অধিকাংশ গোপীরাই তীদের পূর্বজীবনে ছিলেন বৈদিক 
শাস্ত্রে পারদর্শী খাষি। শ্রী কৃষ্ণ যখন শ্রী রামচন্দ্র রূপে বিলাস করছিলেন 
তখন তারা তার সঙ্গসুখ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন শ্রী রামচন্দ্রবূপে 
তখন ভগবান তাদেরকে কথা দিয়েছিলেন যে যখন তিনি শ্রী কৃষ্ণ রূপে 
আবির্ভূত হবেন তখন তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। তাছাড়া 
গোপীরা দেবী কাত্যায়নীর নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করেছিলেন যাতে 
শ্রী কৃষ্ণকে-পতিরূপে লাভ করতে পারে । তাই বিশেষ অবস্থায় তীর 
এসব ভক্তদেরকে কৃপা করবার জন্য তিনি রাসনৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন । 


২৪৮ 


প্রশ্ন : ৫৬৮. ॥ বৃন্দাবনের গোপ-গোপীরা শিব এবং অস্বিকার 
(দুর্গা বা কাত্যায়নী দেবী) পুজা করতেন । তাহলে আমাদের 
দেবদেবীর পুজা করতে দোষ কি? 

উত্তর : গোপীরা শ্রী কৃষ্ণের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য, এবং 
তার কৃপা লাভের জন্য দেবী কাত্যায়নীর পুজা করতেন। ব্রজবাসী 
গোপ এবং গোপীরা সাধারণ মানুষ ছিলেন না । তারা যাই করতেন তাই 
শ্রী কৃষ্ণের জন্যই করতেন । তাই কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য শিব, ব্রহ্মা 
আদি দেবতার পুজা অনুমোদিত, কিন্তু নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
দেবতাদের পুজা বর্জনীয় ৷ এই জন্য. ভগবদ্‌ গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে 
যে সব মানুষ অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন তারাই ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য শিব, 
চন্দ্র, ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতার পুজা করেন । তারা জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য 
ভুলে গেছেন। 

প্রশ্ন : ৫৬৯ ॥ ব্রাহ্মণ কি কোন অবস্থায় শুদ্রের কর্মে নিয়োজিত 
হতে পারেন? 

উত্তর : না। বস্তুত একজন যোগ্য ব্রাহ্মণ সর্বদাই স্বধর্মনিষ্ঠ ৷ তিনি 
কখনো শুদ্র বা শুদ্রাধমের কাজে নিয়োজিত হন না। শাস্ত্রে আছে যে 
কোন বিশেষ অসুবিধাজনক অবস্থায় একজন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের 
বৃত্তি গ্রহণ করলেও শুদ্রের কাজ তার পক্ষে গ্রহণীয় নয় । যেমন 
দ্রোনাচার্য ব্রাহ্মণ হয়েও বিশেষ অবস্থায় কুরুকুলের অস্ত্রগুরু হিসাবে বৃত্তি 
অবলম্বন করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৫৭০ ॥ বিষ্চুরূপী ভগবানের চার হাতে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম 
এবং গদা আছে । এসব তিনি কি কি কাজে ব্যবহার করেন? 

উত্তর : গদা এবং চক্রকে ভগবান অসুর দমনে ব্যবহার করেন । 
যেমন শিশুপালকে চক্রদ্বারা এবং দস্তবক্রকে তিনি তার কৌমুদকী গদা 
দ্বারা হত্যা করেছিলেন । দুক্কৃতিকারীরা যাতে তাদের ভুলক্রটি বুঝতে 
পেরে সংযত হয় এবং নিজেদেরকে সবসময় কর্তা মনে না করে 
সেজন্যও তিনি চক্র এবং গদাদ্বারা তাদেরকে দণ্ড প্রদান করেন। 


বৈষ্বব প্রদীপ ॥ ৪র্থ খণ্ড--৫ ২৪৯ 


শঙ্খধ্বনি এবং পদ্ম স্পর্শ দ্বারা তিনি ভক্তদেরকে অভয়দান এবং 
আশীবাদ করেন যাতে কেউ চরম বিপদেও ভক্তের বিনাশ না করতে 
পারে। 

প্রশ্ন : ৫৭১ ॥ ব্যাসাসনে উপসিষ্ট ব্যক্তিকে আসন ত্যাগ করে 
কোন ব্যক্তিকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য উঠে দাড়াতে হয় না। 
তারপরও বলরাম কেন ব্যাসাসনে উপবিষ্ট রোমহর্ষণকে বধ 
করেছিলেন? রঃ 

উত্তর : শ্রী বলরাম একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। 
নৈমিষারণ্যে খষিদের সভায় বলরাম উপস্থিত হলে সভার সকলেই 
তাদের আসন ত্যাগ করে দাড়িয়ে তাকে যথাবিধি সম্মান জানান । কারণ 
এইসব খষিরা বলরামের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন । কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশত ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ নিজের আসনও ত্যাগ করেনি, 
শ্রী বলরামকেও প্রণাম করেনি । সে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট থেকে নিজেকে 
মূঢ়ের মতো ভগবানের চেয়ে শ্রেয় মনে করেছিল । তাই শ্রী বলরাম 
রোমহর্ষণ সৃতকে একটি কুশাগ্ের আঘাতে বধ করেন । 

প্রশ্ন : ৫৭২ ॥ বৈদিক শাস্ত্রে কি মাংসাহারের কোন বিধি 
ব্যবস্থাই নেই? 

উত্তর : যারা তমসাচ্ছনন তারাই মাংস আহারের জন্য আসক্ত 
থাকে । এরা বৈদিক বিধি কর্মকাণ্ড অনুযায়ী কালীপুজা করে ও ছাগবলি 
দিয়ে ছাগ-মাংস আহার করতে পারে | তবে মাংসাহারে উৎসাহিত করা 
এর উদ্দেশ্য নয়, বরং কোন বিধি নিষেধ অনুসারে মাংসাহারে আসক্ত 
ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থার বিধান রয়েছে । অতিরিক্ত 
মাংস আহার থেকে যাতে তামসিক ব্যক্তিরা কিছুটা হলেও বিরত থাকে 
তার জন্যই উপরোক্ত বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । তবে মাংসাহার 
ভগবৎ বিরোধী কর্ম হওয়ায় এরূপ ব্যক্তিকে অভক্ত বলেই বিবেচনা 
করতে হবে । 


২৫০ 


প্রশ্ন : ৫৭৩ ॥ ব্রহ্মচারী কত ধরনের এবং কি কি? 

উত্তর : চার রকমের ব্রহ্মচারী আছে। প্রথম হচ্ছে সাবিব্র_ 
এক্ষেত্রে দীক্ষা ও উপনয়নের পর কমপক্ষে তিনদিন ব্রহ্ষচর্য রক্ষা করা 
চাই দ্বিতীয় হল প্রজাপত্য । এক্ষেত্রে দীক্ষার পর অন্তত ১ বছর কঠোর 
ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয় । তার পরবর্তী জনকে ব্রাক্ষ-ব্রক্মচারী বলা 
হয়। এরপ ব্রহ্মচারী দীক্ষার সময় থেকে অধ্যয়নকাল পর্যন্ত ব্রহ্চর্য 
পালন করেন । পরবর্তী অবস্থাকে নৈষ্ঠিক ব্রন্মাচর্য ধরা হয় । যিনি সারা 
জীবন ব্রক্ষচর্য ব্রত পালন করেন তাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হয়। 
চতুঃসন কুমার, নারদ প্রমুখ নৈষ্ঠিক ব্রহ্ষচারীর উদাহরণ | 

প্রশ্ন : ৫৭৪ ॥ বৈদিক শাস্ত্র কত ভাগে বিভক্ত এবং কি কি? 

উত্তর : শ্রুতি এবং স্মৃতি__এই দুই ভাগে সমগ্র বৈদিক শাস্ত্র 
বিভক্ত । শ্রণতি হল চারবেদ_-খক, সাম, যজু, অথর্ব এবং 
উপনিষদসমূহ। স্মৃতি হচ্ছে ভগবদ্‌ গীতাসহ মহাভারত এবং 
পুরানসমূহ। 

প্রশ্ন : ৫৭৫ ॥ বৈষ্তবদের বৈষয়িক উন্নতি দেখা যায় না, অথচ 
শৈবদের এম্বর্যশীলী দেখা যায় । কেন? 

উত্তর : দুর্গাদেবী হলেন জড়া প্রকৃতির প্রতীক এবং শিব হলেন 
তার পতি । জড়া প্রকৃতি সন্ত, রজ এবং তমো নামে তিনগুণের মাধ্যমে 
প্রকাশিত হয় এবং এই কারণে দুর্গা এবং শিব হচ্ছে শেষ দুই গুণের 
অধিকারী । এই দুই গুণের অধিকারী হওয়ায় ইন্দ্রয়ভোগের উদ্দেশ্যে 
দুই গুণের সংযোগে তৈরি দ্রব্যই শৈবদের দেয়া হয় ৷ ভগবদ্‌ গীতায় 
ভগবান শ্রী কৃষ্ণ তার ভক্তদেরকে গুণাতীত হতে উপদেশ দিয়েছেন। 
তাই তার শুদ্ধ ভক্তদেরকে তিনি সাধারণত বৈষয়িক উন্নতি প্রদান করেন 
না। এজন্যই ভগবান কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেছিলেন : আমি যখন 
ভক্তকে কৃপা করি এবং বিশেষভাবে করুনা প্রদর্শন করি তখন প্রথমেই 
তার ধনসম্পদ অপহরণ করি । 


২৫১ 


প্রশ্ন : ৫৭৬ ॥ জৈনধর্মের উদ্ভব কি সনাতন ধর্ম থেকেই 
হয়েছিল? মহাবীরই কি জৈনধর্মের প্রবর্তক? 

উত্তর : জৈনধর্মের উদ্ভব হয়েছিল ভগবান শ্রী খষভদেবের থেকে । 
তিনি ছিলেন পৃথিবীর রাজা এবং ভরত মহারাজ এবং নবযোগেন্দ্রের 
পিতা । খষভদেব একসময় পুত্রদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে 
গৃহত্যাগী হয়ে সন্নযাসীর মত সর্বত্র ভ্রমণ করতে আরম্ভ করেন । তখন 
সকলেই তাকে অনুসরণ করতে থাকে । এই দেখে কঙ্কা এবং বেঙ্কা 
নামক প্রদেশের রাজা অত তাকে অনুকরণ করতে থাকেন । এর ফলে 
একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। মহাবীর এসে সেই সম্প্রদায়কে গ্রহণ 
করেছিলেন । জৈনগণ বলেন তাদের ধর্মের প্রবর্তক হলেন খষভদেব । 
আর দ্বিতীয় খষভদেবের অনুকরণকারী হিসাবে অর্হত বলে কন্কা ও 
বেঙ্কা প্রদেশের এক রাজা ছিলেন । তাঁর ধর্মও অনেকটা বৌদ্ধধর্মের 
মতই অহিংস । 

প্রশ্ন £ ৫৭৭ ॥ জড়জগতের একসময় কেন সবাইকে মরতে 
হবে? 

উত্তর : এই জড়জগতের সবকিছুই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের 
অধীন এবং জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, পরিবর্তন, ক্ষয় এবং মৃত্যু_-এই ছয়টি 
অবস্থার মধ্যে দিয়ে সকল জীবকেই যেতে হয় । তাই দেবতা, মানুষ, 
পশু-পক্ষী, বৃক্ষ কেউ চিরকাল এই জড়জগতে বেঁচে থাকতে পারে না। 

প্রশ্ন : ৫৭৮ ॥ জড় বাসনা থেকে গৃহস্থদের মুক্তির উপায় কি? 

উত্তর : ভক্তি ভরে ভগবান বিষ্ত্ুর সেবায় সর্বতোভাবে 
আত্মনিয়োগই হচ্ছে জড়জগতের কামনা-বাসনা থেকে মুক্তির একমাত্র 
পথ । এইভাবে গৃহস্থ জীবনযাপন করেও একজন সংযত, ধীর ব্যক্তির 
জড় খশ্বর্য, স্ত্রী, সুত ও স্বর্গভোগ আদি তিন রকমের জড় কামনা ত্যাগ 
করা উচিত । বর্তমান কলিযুগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশিত সংকীর্তন 
যজ্ঞের মাধ্যমেও জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায় । 


২৫২ 


প্রশ্ন : ৫৭৯ ॥ জড়দেহের নাকি পাচ রকমের অবস্থা আছে? 
থাকলে সেগুলো কি কি? 

উত্তর : এই জড় দেহে পাঁচ রকমের বিভিন্ন অবস্থা আছে-_অন্নময়, 
প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং সবশেষে আনন্দময় । জীরনের 
সূচনায় জীবমাত্রেই অন্নসচেতন । একটি পশু বা মানবশিশু- উপাদেয় 
আহার পেলেই সন্তুষ্ট: হয় । উপাদেয় আহার্ধ্য গ্রহণই যেখানে উদ্দেশ্য 
চেতনার এই স্তরকে অন্নময় বলা হয় । অন্ু-অর্থে আহার্য ৷ তারপর বেঁচে 
থাকার চেতনায় একজন জীবনযাপন রে । আক্রান্ত বা বিনাশ প্রাণ্ড না 
হয়ে জীবনযাপন করলে মানুষ নিজেকে সুখী মনে করে । এই স্তরকে 
নিজের স্থিতির চেতনা বা প্রাণময় বলে । এরপর মানসিক স্তরে অবস্থিত 
হলে মনোময় বলে । জড় সভ্যতা প্রাথমিকভাবে এই অনময়, প্রাণময় ও 
মনোময় এই তিনটি স্তরে অবস্থিত । একসময় মানুষ বুঝতে পারে যে 
এই জড় দেহটি তার স্বরূপ নয়। সে আতা, সে ব্রহ্ম বস্তু_-সেই 
উপলব্ধি তার হয় । এই অবস্থাকে বিজ্ঞানময় বলা হয় | সবশেষে মানুষ 
ভগবানের সাথে স্ব্ধ স্থাপন করে কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবনযাপনে উন্নীত 
হতে পারে । এই স্তরকে আনন্দময় বলা হয় । 

প্রশ্ন : ৫৮০ ॥ জীব কিভাবে বিভিন্ন দেহ ধারণ করে? 

উত্তর : বিভিন্নকর্মের ফলে জীবাত্মাকে বিভিন্ন ধরনের দেহ ধারণ 
করতে হয় । জীবাত্মার কামনা-বাসনা অনুসারে প্রকৃতি এইসব দেহ সৃষ্টি 
করে। শ্রীমদ্‌ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে একটি 
বিশেষ দেহ সৃষ্টির জন্য দৈবের নির্দেশে একটি জীবাত্মাকে পুরুষের 
বীর্ষে স্থাপন করা হয় এবং তাকে এক বিশেষ নারীর গর্তে প্রক্ষিপ্ত করা 
হয় । নিজ পছন্দ অনুযায়ী এক জীবাত্মা তার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ 
ব্যবহার করে এবং এইভাবে একটি বিশেষ দেহের বিকাশ ঘটিয়ে সে 
তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে । বিভিন্ন পরিবেশ ও অবস্থা অনুযায়ী এই 
রকমভাবে দেবতা, মানুষ, পশু এবং বিভিন্ন প্রজাতির দেহে সে অবস্থিত 
হয়। 


২৫৩ 


প্রশ্ন ৫৮১ ॥ জড়জগৎ ভগবানের সৃষ্টি, তাই জাগতিক অবস্থার 
জন্য ভগবানই দায়ী-_ মন্তব্য করুন । 

উত্তর : এই জগৎ সৃষ্টি এবং প্রতিপালনের জন্য নিঃসন্দেহে 
ভগবানই পরোক্ষভাবে দায়ী । কিন্তু জীবকুলের বিভিন্ন অবস্থার জন্য 
ভগবান কখনই দায়ী নন । শুধু জড়াপ্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ দ্বারা ভগবান 
জড়জগৎ সৃষ্টি করেন । বেদে এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে_-ভগবান জড়া 
প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং এইভাবে বিশ্ব সৃষ্টি হল । ভগবদ্‌ 
গীতাতেও প্রতিপন্ন হয় যে শুধু জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিদান করে স্থাবর 
ও জঙ্গম, বৈচিত্রপূর্ণ বিভিন্ন জীব ভগবান সৃষ্টি করেন। এই ভগবৎ 
ইচ্ছাও জীবের প্রতি পরমেশ্বর ভগবানের অশেষ করুনা | কেননা এটি 
মায়াবদ্ধ জীবদের আদি চেতনা-_কৃষ্ণ ভাবনায় উদ্ুদ্ধ হওয়ার ভগবান 
প্রদত্ত এক সুযোগ এবং এইভাবে ভগবৎধাম বৈকুষ্ঠলোকে ফিরে যেতে 
পারে । 

প্রশ্ন : ৫৮২ ॥ জীবকুল প্রলয়ের পর আবার জড়জগতে ফিরে 
আসে কেন? 

উত্তর : প্রলয়ের সময়েও ভগবানের চিন্ময় সত্তায় জীবকুল গভীর 
নিদ্রায় আচ্ছন্নের মতো থাকলেও জড়া প্রকৃতির উপর তাদের কর্তৃত্ব 
করবার আদি বাসনার অবসান হয় না । আবার বিশ্ব সৃষ্টি হলে সেই 
বাসনা পূর্ণ করার জন্য জীবকুল আবার জড়জগতে আসে এবং এইজন্য 
তারা বিভিন্ন জীবদেহে জগতে আগমন করে । 

প্রশ্ন : ৫৮৩ ॥ জড়জগতে দেখা যায় একজন সাধারণ মানুষের 
মতোই ভগবদ্‌ ভক্তও সুখ-দুঃখ অবস্থায় পতিত হয় । তাহলে আর 
এদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? 

উত্তর : কর্মী এবং ভক্ত এক পর্যায়ভুক্ত নয় । তারা একই স্তরে 
অবস্থিত নয় । কর্মফলে একজন সাধারণ মানুষ বার বার জন্ম মৃত্যুর 
কবলে পড়ে । ভক্তের সুখ-দুঃখ তার কর্মের অধীন নয়, তা ভগবানের 
এক সাময়িক ব্যবস্থায় ঘটে । তাই সাধারণ মানুষের মতো ভক্ত কর্মফলে 
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জড়িত হয় না। কোন ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্যের জন্য ভগবান কেবল এই 
রকম ব্যবস্থা করেন । পুণ্য কর্মের ফলে কর্মী স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, আর 
পাপকর্মহেতু সে নারকীয় জীবন ভোগ করে । কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত তথাকথিত 
পৃণ্যকর্মই করুন বা পাপকর্মই করুন, তার যেমন উধর্বগতি লাভ হয় না, 
তেমনই অধোগতিও হয় না। পক্ষান্তরে সে বৈকুষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়। 
অজামিল উদ্ধার প্রসঙ্গে ভূত্যদের প্রতি যমরাজের নির্দেশ থেকে এই 
সত্যের দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায় । তাই ভক্তের দুর্গতি এবং সাধারণ 
কর্মীর দুর্গতি এক পর্যায় ভুক্ত নয় । 

প্রশ্ন : ৫৮৪ ॥ শ্রতিধর কাদেরকে বলা হয় । উদাহরন দেবেন । 

উত্তর : যে চিরন্তন সবকিছুই স্মরণ রাখতে পারে তাকে শ্রুতি ধর 
বলা হয়। লেখা এবং গ্রন্থের সাহায্য ছাড়াই শ্রুতিধর আক্ষরিকভাবে 
শ্রুত বিষয় পুনরায় বলতে পারেন। দেবর্ধি নারদ ছিলেন এরূপ 
গুণসম্পন্ন। এই জন্য নারায়ণ খষি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি 
সর্বলোকে হরিকথা প্রচারে নিযুক্ত হন । 

প্রশ্ন : ৫৮৫ ॥ তর্পন বিধি কি? 

উত্তর : যে বিধি বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেবতা এবং পিতৃপুরুষেরা 
উপাসিত হন তাকে তর্পন_ অর্থাৎ তুষ্টি বিধান বলে। কারোর 
পিতৃপুরুষেরা অন্য কোন লোকে হয়তো জন্মগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু 
এই তর্পন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা যেখানেই থাকুন না কেন, অত্যন্ত 
তুষ্ট হন। 

প্রশ্ন : ৫৮৬ ॥ তিলক বৈষ্ঠবদেরকে ধারণ করতে দেখা যায় । 
অন্য লোকেরাতো এরূপ করে না। তাহলে বৈষ্তবরাই কেন এরূপ 
করে? তিলক কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গে ধারণ করা হয়? 

উত্তর : বিষ্ণু বা কৃষ্জের যারা অনুগত সেবক তারাই বৈষ্ণব বলে 
কথিত হন । বৈষ্ঞবরা মনে করেন কৃষ্ণ সব জায়গাতেই বিরাজ করছেন, 
তাই এই দেহেতেও আছেন । এই জন্য তারা এই দেহটিতে বিষ্টুমন্দির 
অঙ্কন করেন। প্রথমে তীরা উদরে তিলক দ্বারা মন্দির অঙ্কন করেন, 
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তারপর বক্ষে, কণ্ঠে, কপালে এবং অবশেষে তালুতে বা ব্রন্মরন্ধে । 
বৈষ্ঞবদের দেহে যে তেরটি তিলক মন্দির অঙ্কন করা হয় তাদের নাম 
হল : কপালে ভগবান কেশবের মন্দির, উদরে ভগবান নারায়ণের 
মন্দির, বক্ষে মাধবের মন্দির এবং কণ্ঠে গোবিন্দ মন্দির | ডানদিকের 
কোমরে ভগবান বিষ্ণুর মন্দির, দক্ষিণ বাহুতে ভগবান মধুসূদনের 
মন্দির, এবং দক্ষিণ স্কন্দে ভগবান ত্রিবিক্রমের মন্দির । কোমরের 
বামদিকে ভগবান বামন দেবের মন্দির, বাম বাহুতে ভগবান শ্রী ধরের 
মন্দির, বাম স্কন্দে ভগবান হৃধীকেশের মন্দির, পিঠের উপর দিকে 
ভগবান পদ্মনাভের এবং পিঠের নিচ দিকে ভগবান দামোদরের তিলক 
অংকন করা হয়। তালুতে অবস্থিত মন্দিরকে ভগবান বাসুদেব বলা 
হয়। 

প্রশ্ন £ ৫৮৭ ॥ ভগবান যদি সর্ব শক্তিমানই হন তবে ভক্তের 
জীবন দুঃখময় করে তাকে তিনি শুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন কেন? 

উত্তর : ভক্তের জীবন বিশেষ অবস্থায় দুঃখময় করে তোলার 
পিছনে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। দুর্গত ভক্তের হৃদয়ে শ্রী 
কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ও আসক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ভক্তের দুর্দিন 
উপস্থিত হলে তার ভগব্ৎ সেবা অনেক বাড়ে । তাই ভক্তের প্রতি 
বিশেষ কৃপা প্রদর্শনের জন্য কখনও কখনও ভগবান তাকে দুর্দশাগ্স্ত 
করেন । আবার বলা যায় ভক্ত যদি দুঃখে তাপগ্রস্ত না হতেন, তাহলে 
ভগবান জগতে অবতরণ করতেন না । ভগবান বলেছেন : আমার ভক্ত 
যখন জড় জাগতিক সকল বিষয় হারায় এবং স্বজন-পরিবার-বন্ধু তাকে 
ত্যাগ করে, তাকে রক্ষা ও প্রতিপালন করার কেউ না থাকায় সে তখন 
সম্পূর্ণভাবে আমার চরণকমলে আশ্রয় নেয় । 

প্রশ্ন : ৫৮৮ ॥ ভগবান বিষ্জু সহজে ভক্তদেরকে বর দেন না 
কেন, অথচ ব্রহ্মা এবং শিব কত সহজেই তাদের ভক্তদেরকে বর 
দিয়ে দেন? 

উত্তর : লোকপতি ব্রহ্মা এবং শিব খুব সহজেই তুষ্ট হন । আবার 
খুব সহজেই তীরা রুষ্ট হন। যখন তারা তুষ্ট হন তখন কোন কিছু 
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বিবেচনা না করেই বর দেন । যখন কুষ্ট হন তখন কোন কিছু বিবেচনা 
না করেই উপাসকদের অভিশীপ দেন । ভগবান বিষ্ট্ু সে রকম নন। 
তিনি হলেন সুবিবেচক । যখন ভক্ত কিছু কামনা করে তখন সেই রকম 
বর ভক্তের কল্যাণ সাধন করবে কিনা সর্বপ্রথম তিনি তা বিবেচনা 
করেন । ভগবান বিষ্ণু সর্বদাই কৃপাময় । তিনি তাই কখনও এমন বর 
দান করেন না যার ফলে পরিণামে ভক্তের সর্বনাশ হয় । এইজন্য বর 
দানের আগে তা ভক্তের জন্য কল্যাণপ্রদ হবে কিনা ভগবান বিষ্ণু তা 
বিবেচনা করেন । 

প্রশ্ন : ৫৮৯ ॥ ভক্ত যদি গুণাতীতই হন তাহলে জড়জগতে 
সত্বপ্তণে তিনি আসক্ত হবেন কেন? 

উত্তর : জড় গুণসম্পন্ন বিভিন্ন রকম লোক আছে । যারা তমোগুণে 
অবস্থিত তাদের রাক্ষস বলা হয়, যারা রজোগুণে আচ্ছন্ন তাদেরকে 
অসুর বলা হয় । যারা সত্বৃগুণে অধিষ্টিত তাদের সুর বা দেবতা বলা 
হয়। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতি এই তিন শ্রেণীর মানুষ 
সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যারা সত্তৃগুণ সম্পন্ন তাদের পক্ষে চিন্নয় ভগবদ্‌ 
ধামে উন্নীত হয়ে ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি । 


প্রশ্ন : ৫৯০. ॥ ভাগবতে উল্লেখ আছে শ্রী কৃষ্ণ মহাবিষ্দুকে 
অভিবাদন করেছেন । কিভাবে তা সম্ভব? কারণ মহাবিষ্ুতো শ্রী 
কৃষ্ণেরই অংশ । 


উত্তর : এর অর্থ হল শ্রী কৃষ্ণ নিজেকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । কারণ 
ভগবান মহাবিষ্ু এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন। শ্রী কৃষ্ণের পক্ষ থেকে 
মহাবিষ্ণ্ুকে প্রণতি জানানোর কোন দরকারই ছিল না। কেননা কৃষ্ণ 
হলেন সকলের প্রভু । কিন্তু ভগবান মহাবিষ্্রুকে কিভাবে অভিবাদন 
জানানো উচিত শুধু অর্জুনকে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি তাকে 
প্রণতি জানিয়েছিলেন । 

প্রশ্ন : ৫৯১ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ঞু এবং মহেশ্বর বা শিব সৃষ্টি, স্থিতি 
এবং প্রলয়ের অধিকারী | তাহলে ব্রক্ষা ও শিবকে বিষ্জুর সমপর্যায় 
তুক্ত মনে করা যায় কি? 

উত্তর : শিব ও ব্রহ্মা কখনো বিষ্ট্র সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারেন না । 
আমরা যদি তা মনে করি তাহলে পদ্ম পুরাণ অনুযায়ী পাষন্তী এবং নাস্তিক 
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বলে গণ্য হবো । বৈদিক শাস্ত্র হরিবংশেও আছে যে পরমেশ্বর 
এ এপ) ২১ 
করা উচিত শ্রীমদ্‌ ভাগবতের দ্বিতীয় ক্ষন্দে ব্রক্মা নিজেই বলেছেন : 
পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে দেবাদিদেব শিব এবং আমি দুজনে বিভিন্ন 
ক্ষমতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োজিত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতেও উল্লেখ আছে 
যে “একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য ॥” 

প্রশ্ন : ৫৯২ ॥ব্রক্ম জ্যোতি কি? 

. উত্তর : বৈদিক শাস্ত্র হরিবংশে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, “প্রিয় 
অর্জুন, তুমি যে যে দিব্য জ্যোতির তীব আলো দেখছো, তা আমারই 
দেহ নিঃসৃত আলো । হে ভারত, আমিই এই ব্রহ্ম জ্যোতি ।” চিৎকন 
নামে অসংখ্য অনুপরিমান জীবকুলের সমষ্টি হচ্ছে এই ব্রহ্ম জ্যোতি । 
হরিবংশে ভগবান আরও বলেছেন, “এই ব্রহ্ম জ্যোতি হচ্ছে আমারই 
চল অংশ | কেবলমাত্র চিন্ময় জগতেই এই আলোক 

প্রশ্ন : ৫৯৩ ॥ব্রক্ষশাপে যদু বংশ ধবংসের পরও কি এই বংশের 
আর কেউ জীবিত তি তি 
দু ছিলেন? থাকলে তীর বা তীদের বংশ ধারা 

উত্তর : ভগবান শ্রী কৃষ্ণের পুত্র ছিলেন প্রদ্যুম্ম। তার 
৫ ১০৪:০১০৭ সপপএএসপৃস্কাজ 
হলে একমাত্র বজ্ই জীবিত ছিলেন। বজ্রের একটিমাত্র পুত্র, তার নাম 
ছিল প্রতিবাহ, প্রতিবাহুর পুত্র ছিলেন সুবাহু, সুবাহুর পুত্রের নাম শান্ত 
সেন । আর শান্তসেন এর পুত্র ছিলেন শতসেন । 

প্রশ্ন : ৫৯৪ ॥ স্যমত্তক মনি কি? এর গুণাগুণ কি? 

উত্তর : দ্বারকাধাম এলাকার মধ্যে সত্রাজিৎ নামে একজন রাজা 
ছিলেন তিনি ছিলেন সূর্ধদেবের একজন উপাসক । তার উপাসনায় সন্তুষ্ট 
হয়ে সূর্যদেব তাকে একটি মহামূল্যবান মনি উপহার দেন। একেই 
স্যমন্তক মনি বলা হয় । 
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এই মনির এত শক্তি ছিল যে প্রতিদিন এটি প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ 
উৎপাদন করতে পারতো । এটি দৈনিক ২ মনেরও বেশি স্বর্ণ উৎপন্ন 
করতো । শুধু তাই নয় যেখানে এই মনি থাকবে সেখানে মহামারী, 
দুর্ভিক্ষ, ব্যধি ইত্যাদি হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। 

প্রশ্ন £ ৫৯৫ ॥ সত্রাজিৎ রাজার কাছ থেকে স্যমত্তক মনি 
হরণের ষড়যন্ত্রে অক্রুরের মতো মহাভাগবত এবং কৃতবর্মার মতো 
ভগবৎ ভক্তের যোগদান কি আশ্চর্যজনক নয়? 

উত্তর : শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী এবং অপরাপর মহান বৈষ্ঞব 
আচার্যদের মতে মহাভাগবত হলেও ব্রজবাসীদের কাছ থেকে শ্রী 
কৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে চলে যাওয়ায় অক্রুর তাদের অভিশাপ 
পেয়েছিলেন । ব্রজবাসীদের মনে আঘাত দেওয়ায় স্যমস্তক মনি হরণের 
ব্যাপারে ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগদানে অক্রুর বাধ্য হয়েছিলেন । 
সেই রকম কৃতবর্মা ভগবৎ ভক্ত হলেও কংসের সাথে অন্তরঙ্গ সংগের 
ফলে, পাপ কর্ম ফলে তিনিও কলুষিত হয়ে পড়েছিলেন । তাই তিনিও 
এ চক্রান্তে যোগদান করেন । 

প্রশ্ন : ৫৯৬ ॥ সুতল লোক কোথায়? এই লোকের বর্তমান 
অধিপতি কে? 

উত্তর : আমাদের এই ব্রহ্গাণ্ডে ১৪টি ভুবন বা লোক রয়েছে। তার 
মধ্যে সুতল লোক হল একটি । এই পৃথিবীর নিচে সাতটি লোকের মধ্যে 
চতুর্থ লোক হল সুতল । বর্তমানে বলি মহারাজ এই সুতল লোকের 
অধিপতি হিসাবে রাজত্ব করছেন । 

প্রশ্ন : ৫৯৭ ॥ সন্ন্যাসীরা দণ্ড ধারণ করেন । এর তাৎপর্য কি? 

উত্তর : মায়াবাদী সন্যাসীরা একদণ্ড ধারণ করেন, আর বৈষ্তব 
সন্যাসীরা হলেন ত্রিদ্তী ভিক্ষু__অর্থাৎ ত্রিদণ্ড ধারণ করেন । এই ব্রিদ্ড 
ধারণের তাৎপর্ণ হল বৈষ্তব সন্যাসী তার দেহ, মন এবং বাক্য__অর্থাৎ 
কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এই ত্রিদণ্তী সন্্যাসের 
প্রচলন বহুকাল আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে এবং বৈষ্তব সন্্যাসীদেরকে 
ত্রিদণ্তী বা কখনো কখনো ত্রিদগ্তী স্বামী বা ত্রিদণ্তী গোস্বামী বলা হয়। 
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প্রশ্ন : ৫৯৮ ॥ সর্বং খমিদং ব্রন্ম-_এই শীস্ত্রবাণীর প্রকৃত অর্থ বা 
তাৎপর্য কি? 

উত্তর : এই শাস্তরবাণীর প্রকৃত অর্থ সবকিছুই কৃষ্ণ এবং এই হল 
মহাভাগবতের দৃষ্টিভঙ্গী | কারণ তারা সবকিছুই কৃষণ সম্ন্বযুক্ত দেখেন । 
অব্যক্তবাদীদের যুক্তি হচ্ছে কৃষ্ণ স্বয়ং বহুতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং 
তাই সব কিছুই কৃষ্ণ এবং সব কিছুর উপাসনাই কৃৰ্ উপাসনা । ভগবদ্‌ 
গীতায় শ্রী কৃষ্ণ এই মিথ্যা যুক্তির উত্তর দিয়েছেন এইভাবে_-সব কিছুই 
কৃষ্ণের শক্তির রূপান্তর হলেও তিনি স্বয়ং সব জায়গায় বিরাজিত নন__ 
তিনি যুগপৎ রয়েছেন এবং আবার নেই। শক্তির মাধ্যমে তিনি সর্বত্র 
বিরাজিত, কিন্তু শক্তিমানরূপে তিনি সর্বত্র উপস্থিত নন । বদ্ধজীবের 
কাছে ভগবানের এই যুগপৎ উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি অচিত্তযনীয় । 

প্রশ্ন : ৫৯৯ ॥ সবিশেষ এবং নিবিব্শেষবাদী উভয়েরাইতো 
চিন্ময় জগতে প্রবেশ করে । তাহলে আর পার্থক্য রইল কি? 

উত্তর : নিবিরবশেষবাদীরা ভগবানের দেহ নিঃসৃত ব্রহ্ম জ্যোতিতে 
প্রবেশ করে। কিন্তু যারা ব্রজবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভক্তিমার্গ 
অনুশীলন করে সেই সবিশেষবাদীরা শ্রী কৃষ্ণের সধাম গোলোক বৃন্দাবন 
বা বৈকুষ্ঠ প্রাপ্ত হয় । নিবিবশেষবাদীরা কেবল ব্রহ্ম জ্যোতিতেই স্থান 
লাভ করতে পারে।. তারা সেখানে কোন রস আস্বাদন এবং 
ভগবৎসেবার সুযোগ পান. না। আর সবিশেষবাদীদের বিভিন্ন রসে 
ভগবৎ সেবার অভিলাষ অনুযায়ী বৃন্দাবনে বা বৈকুষ্ঠলোকে অবস্থানের 
সুযোগ দেয়া হয়। 

প্রশ্ন : ৬০০ ॥ সনাতন ধর্ম অনুযায়ী প্রথম সৃষ্ট জীব কে? এর 
পর কাদের সৃষ্টি হয়েছিল? 

উত্তর : সনাতন ধর্ম অনুযায়ী প্রথম সৃষ্ট. জীব হলেন ব্রন্গা । 
জড়জগতে ব্রহ্মার আগে কোন জীব ছিল না । গর্ভোদকশায়ী বিষ্টুর 
নাভিপদ্ম থেকে জাত ব্রহ্মার জন্মের আগে সর্বত্র ছিল শুধু অন্ধকার ও 
শুন্যতা । 
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ব্রার সৃষ্টির পর দুই রকমের দেবতার সৃষ্টি হয় : জগতের ত্যাগের 
প্রতীক চতুঃসন-__সনক, সনাতন, নন্দন. এবং সনৎ কুমার । আর জগৎ 
ভোগের জন্য মরীচি_ও তার বংশধরগণ । এই. দুই শ্রেণীর দেবকুল 
থেকে ক্রমশ মানুষসহ অন্যান্য সবরকমের জীবের. প্রকাশ হয় । 

প্রশ্ন ৬০১ ॥ শ্রী কৃষ্ণ এবং নারায়ণ কি একই? 

উত্তর : উভয়ের মধ্যে ততৃতঃ কোন ভেদ নাই । কেবলমাত্র 
লীলারসগত পার্থক্য আছে। নারায়ণ হলেন এঁ্ব্যযুক্ত, চার হাত বিশিষ্ট, 
শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী । আর শ্রী কৃষ্ণ হলেন মাধূর্্যময়, দুই 
হাত বিশিষ্ট, ব্রিভঙ্গীমারূ্প মুরলীবদন | এখন বিচার্ধ্য কোন্টি মূল 
বিগ্রহ। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেন, “কৃষ্তন্ত ভগবান স্বয়মূ”__অর্থাৎ 
শ্রী কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান । কৃষ্ণ হতেই নারায়ণ, বলদেব প্রতু, শ্রী রামচন্দ্র 
প্রযুখসহ সব অবতারগণ আসেন । কৃষ্ণই মূল পুরুষ বা অবতারী। 
আরও দেখা যায় নারায়ণ থেকে শ্রী কৃষ্ণের চারটি বেশি গুণ আছে শ্রী 
চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে__ 

সৌন্দর্য্য, এরশ্বরয্য মাধুর্য, বৈদগ্ধ-বিলাস | 
ব্রজেন্্র নন্দনে ইহার অধিক উল্লাস । 

প্রশ্ন : ৬০২ ॥ কৃষ্ণের ভজন করিব কেন? 

উত্তর : কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান । তিনিই সকলের প্রভু । তার সেবা 
করলেই সকলের সেবা হয়ে যায়। স্বতন্ত্রভাবে_ অন্যদেবতার পুজা 
করতে গেলে তা অবিধিপূর্বক পুজা হয়ে পড়ে । 

শ্রীমদ্‌ ভাগবতে (8/৩১/১৪) বলা হয়েছে গাছের মূলে জল দিলে 
যেমন তার ডাল-পালা-পাতা ইত্যাদি সবই পরিতৃপ্ত হয় সেরূপ মূল 
পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করলেও সবার তৃপ্তি আপনা-আপনি হয়ে যায়। 
কাজেই কৃষ্ণ ভজনই জীবের নিত্য বৃত্তি। নিখিল জীবাত্বা এতেই 
পরিতৃপ্তি লাভ করে । 

প্রশ্ন : ৬০৩ ॥ দরিদ্র নারায়ণের সেবা কথাটি প্রায়ই শুনতে 
পাওয়া যায় । নারায়ণ দরিদ্র একথা বলা কি ঠিক? 

উত্তর : জীব যদি নারায়ণ হন তাহলে তার আবার কি করে 
দারিদ্রতা থাকতে পারে? তার কি করেই বা দুঃখ কষ্ট আসতে পারে? 
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নারায়ণ বলতে-_ যর ছয়টি এশবর্্য আছে বুঝায় । দারিদ্রতা এবং এ্বরয্য 
এই দুটি শব্দ কখনো এক হতে পারে না। এশ্বর্য্যে দারিদ্রতা নাই । 
আবার দারিদ্রতায় এশর্্য নাই । এই দুইটি শব্দ সম্পূর্ণভাবে পরস্পর 
বিবোধী । যদি বলা হয়__এই লোকটি ধনী ও দরিদ্র_এই কথা বলা 
যেমন ঠিক নয়, তেমনি দরিদ্বকে নারায়ণ বললেও তাই হয় । তাছাড়া 
জীবকে এরূপ বলাও মহা অপরাধ । 

প্রশ্ন : ৬০৪ ॥ ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বকরপী ধর্মরাজ যেমরাজ) 
প্রশ্ন করেছিলেন সুখী কে? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন যে অখণী এবং 
অপ্রবাসী হয় সে যদি দিনের শেষে শাকাননও খায় তবুও সে সুখী । 
এখানে অখণী বলতে কি বুঝানো হয়েছে? অন্যের কাছে খণ নাই 
তাই কিঃ 

উত্তর : অখণী বলতে এখানে অন্যের কাছে কোন খণ নাই-তা 
বুঝায় না। অখণী বলতে যাবতীয় খণ শুন্য বুঝায় । শ্রীমদ্‌ ভাগবতে 
(১১/৫/৩৭) বলা হয়েছে মানুষ জন্মমাত্রই দেব খণ, খাষি খণ, পিতৃ 
খণ, ভূতখণ এবং মনুষ্যখণে আবদ্ধ থাকে । কিন্তু যে মানুষ পরমেশ্বর 
ভগবানের শ্রী চরণকমলে সর্বাস্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করেন তিনি এইসব 
খণ থেকে মুক্ত হয়ে যান । তাকে আর কারও কাছে খাণে আবদ্ধ থাকতে 
হয় না। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলায় আছে__ 

কামত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি । 
দেব-খাষি-পিতৃ দিগের কভু নহে খণী ॥ 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যুধিষ্ঠির কোন্‌ ধরনের 
অখণীর কথা বলেছেন । 

প্রশ্ন : ৬০৫ ॥ স্থাবর ও জঙগম জীব কি? এ 

উত্তর : জীব দুই ধরনের : নিত্য মুক্ত এবং নিত্যবদ্ধ। নিত্য 
যুক্তগণ কৃষ্ণের শরনাগত । আর নিত্যবদ্ধ জীব কৃষ্ণ-বিমুখ । এই 
নিত্যবদ্ধ জীবই দুই ধরনের হয় : স্থাবর এবং জঙ্গম হয় । স্থাবর জীব 
বলতে এমন জীব বুঝায় যারা অচল-_অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে 
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চলাচল করতে পারে না__যেমন গাছ । জঙ্গম জীব বলতে সচল জীব 
বুঝায় ৷ এই জঙ্গম জীব আবার তিন ধরনের হয়__ 

১. তির্যক__অর্থাৎ খেচর বা পক্ষীসকল । 

২. জলচল প্রাণী__যেমন মৎস । 

৩. স্থলচর প্রাণী__যেমন মানুষ এবং বিভিন্ন পশু । 

প্রশ্ন : ৬০৬ ॥ কর্মী বা কর্মনিষ্ঠ কাদেরকে বলা হয়? 

উত্তর : নিজের ভোগ-কামনায় যে ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের পূণ্য এবং 
সৎ কাজ করেন-_অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভের জন্য অথবা ইহজীবনের 
ভোগের জন্য ধন, জন ও যশ অর্জনের জন্য যারা সৎকর্মাদি করেন 
সংক্ষেপে তাদেরকেই কর্মী বা কর্মনিষ্ঠ বলা হয় 

প্রশ্ন :৬০৭ ॥জ্ঞানী কে? 

উত্তর : সত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়েও রজঃ এবং তমঃগুণ নিরসনের 
জন্য পাপ ও পূণ্য__এই উভয় অবস্থা থেকে বিরত থেকে যিনি আত্মার 
নির্মলত্ব লাভের জন্য ব্রহ্ম অনুসন্ধানে রত হন সংক্ষেপে ভাকেই জ্ঞানী 
বলা হয়। 

প্রশ্ন :৬০৮ ॥ বৈষ্ঞব এবং অবৈষ্ণব কে? 

উত্তর : যিনি সর্বব্যাপী তিনিই বিষ্ণু । তাকে ছেড়ে কেউ থাকতে 
পারে না। তাই শাস্ত্র বলছেন, “সর্বে বিষ্টুজাঃ বৈষ্ঞবাস্চ”-__অর্থাৎ 
সকলেই সেই পরম পুরুষ বিষ্ণু থেকে জাত এবং বৈষ্ঞব । তবে 
স্বরূপতঃ সকলেই বৈষ্ঞব হলেও যিনি মহামায়ার অধীনতা স্বীকার 
করেছেন__তাকে অবৈষ্ঞব বলা হয় । পরমেশ্বর বিষ্জুর ভক্তই বৈষ্ণব । 

প্রশ্ন : ৬০৯ ॥ ভগবান একমাত্র তার শরনাগতকেই নিজ ভক্তি 
প্রদান করেন, অন্য কাউকে তা প্রদান করেন না । তাহলেতো দেখছি 
অনুগ্রহ প্রদর্শনে ভগবানেরও বৈষম্য আছে। 

উত্তর : এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীধর স্বামীপাদ-এর ভাষায় দেয়া হল : 
সকাম বা নিষ্ষাম যে ভাবেই যারা শ্রী ভগবানের ভজন করেন, শ্রী 
ভগবান তাদেরকে ভজনের অনুরূপ ফলই প্রদান করে অনুগ্রহ করেন । 
যারা সকামভাবে ভগবানকে পরিত্যাগ করে ফলভোগ কামনা করেন 
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তারা ভগবানের শ্রীপাদ পদ্ম দায়ক শুদ্ধ-ভক্তি কি প্রকারে লাভ করবেন? 
তাই শ্রী ভগবানের কাজে কোন বৈষম্য নাই, বৈষম্য মায়াবদ্ধ জীবের 
দৃষ্টির অন্তরালেই অবস্থিত । 

প্রশ্ন : ৬১০ ॥ শ্রেয় পন্থী এবং প্রেয়ঃ পন্থী কারাঃ 

উত্তর : শ্রেয়ঃপস্থী-_যারা নিজেদের নিত্য মঙ্গল অনুসন্ধান করে 
থাকেন। 

প্রেয়ঃপন্থী_-যারা কেবল নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিষয়সমূহ 
সবসময় খোজেন, এতে তাদের মঙ্গল হোক না হোক । জড়জগতে 
প্রেয়ঃপন্থীদের সংখ্যাই বেশি, শ্রেয়ঃপন্থীদের সংখ্যা খুবই কম । 

প্রশ্ন : ৬১১ ॥ ভগবান ধর্ম সংস্থাপন এবং সাধুদের 


পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে হন। তাহলে ধর্মের মর্যাদা 
সংরক্ষক স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণ কি প্রকারে পরনারীদের সাথে আলিঙ্গন 
আচরণ করলেন? 


উত্তর : এই প্রশ্টি তারাই তোলেন যারা নিরীশ্বরবাদী এবং 
জড়জ্ঞানের ভিত্তিতে নীতি শাস্ত্রের (60109) কথা বলেন । এই হল 
নিরীশ্বর নৈতিকতার কথা । 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণই সবকিছুর ভোক্তা । তাই তার নিত্য 
সেবিকা গোপীগণ আর কারো ভোগ্য হতে পারেন না । কেবল রসপুষ্টির 
জন্যই পরকীয়া ভাবের সৃষ্টি হয় । এই সব বিষয় ভগবানের অস্তিত্বে 
অবিশ্বাসী তথাকথিত নীতি শাস্ত্রবিদগণ বুঝবেন কি. করে । আবার এই 
নীতিহীন কামুকরাই রাসলীলা শ্রবণ করতে যায় স্ব স্ব প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করার জন্য । 

প্রশ্ন : ৬১২ ॥ আজকাল গ্রামে গঞ্জে অনেক পাঠককেই শ্রীমদ্‌ 
ভাবগত্‌ পাঠের সময় রাসলীলার বর্ণনা করতে দেখি । একি ঠিক? 

উত্তর : নীতিহীন কামুকগণ রাসলীলা শ্রবণ করতে চায় নিজ নিজ 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য । আর কলির চেলাগণ দুই পয়সা 
রোজগারের জন্য জড়-পাণ্ডিত্য অর্জন করে__কিছু অনুঃস্বার-বিসর্গের 
জ্ঞান লাভ করে কাম-কলুষ চিত্তে রাসলীলার পাঠক সাজেন | ভাবের 
আবেগে অশ্রু ধারায় অনেকের বক্ষ ভিজে যায় । আবার সঙ্গে সঙ্গে কাল 
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কিন্তু পাঠ সমাপ্ত, সুতরাং টাকা-পয়সা-বস্ত্রাদি যেন. সময়মত পাই-_ 
ইত্যাদি উক্তিও করে থাকেন । ধন্য কলি তেরে তামাসা । এক কথায় 
কোন জড়দেহধারী লোকের পক্ষে রাসলীলার বর্ণনা প্রদান মহা-অপরাধ; 
আর এই ধরনের কোন ব্যক্তিরও শোনা মহা-অপরাধ । অর্থাৎ কোন বদ্ধ 
জীবের রাস লীলা শ্রবণ ও বীর্তনের অধিকার নেই | 

প্রশ্ন : ৬১৩. ॥ কোন্‌ ধরনের লোকের রাসলীলা শ্রবণ-কীর্তনের 
অধিকার রয়েছে? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবত অনুযায়ী ব্রজ গোপীদের সাথে পরমেশ্বর 
ভগবানের রাসলীলা যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধার সাথে কোন শুদ্ধ ভক্তের মুখে 
শ্রবণ করে অনুক্ষণ কীর্তন করেন তিনি ভগবানে অতি অল্পকালের 
মধ্যেই পরাভক্তি লাভ করে হৃদরোগ-কাম অনতিবিলম্বে দূর করতে 
পারেন । এখানে ধীর শব্দটি লক্ষ্য করবেন । রাসলীলা ধীর ব্যক্তিই শ্রবণ 
ও নিরস্তর পাঠ করতে পারবেন । কাম-কলুষ ব্যক্তির তাহা আলোচ্য 
নয়। আবার শুদ্ধ বৈষ্ঞব ছাড়া কেউ ধীর হতে পারে না। আর ধীর 
ব্যক্তি কার কাছে রাসলীলা শ্রবণ করবেন? নিশ্চয়ই কোন কামনা-বাসনা 
সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে নয় । নিষ্কাম কৃষ্ণ ভক্তের কাছ থেকেই তাই এরূপ 
লীলা শ্রবণ করা যায় । 

আবার ধীর ব্যক্তি কার কাছে রাসলীলা কীর্তন করবেন? নিশ্চয়ই 
শ্রবণের অধিকার জন্মে নাই এমন ব্যক্তির কাছে নয় । আবার কীসের 
জন্য কীর্তন করবেন? 

নিশ্চয়ই টাকা পয়সা উপার্জনের জন্য নয়, বরং শ্রী কৃষ্ণের ভ্রীতির 
জন্য করবেন। কাজেই রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্তনের অধিকার লাভ 
করতে হলে ধীর হতে হবে । 

প্রশ্ন £ ৬১৪ ॥ শ্রী হরির সম্মুখে অথবা মন্দিরে নৃত্য-গীত 
অনেকেই করেন, আবার অনেকে লজ্জায় করেন না। নৃত্যগীত 
করলে কি সুফল হয়? 

উত্তর : নাম ও নামী অভিন্_--এই রূপ উপলব্ধি হলে আর জীবের 
লজ্জা থাকে না। অনেকে শ্রী হরিমন্দিরে হরি কথা-_বিষয়ক 
নৃত্যগীতাদি করতে লজ্জাবোধ করেন । কিন্তু ভগবান বলেছেন-__ 
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সা 


লভতে মামকং পদম্‌ ॥ 
অর্থাৎ ভগবান বলছেন, যিনি লঙ্জা ত্যাগ করে আমার নিকটে 
অধ্যয়ন ও সঙ্গীত অথবা নৃত্য করেন, আমার ধামে তিনি কোটি কুলসহ 
বসবাস করতে পারবেন । স্বাভাবিক নৃত্যগীত ছারা শ্রী হরি তৃপ্ত হন। 
ভক্তগণ যখন নৃত্য-গীতাদি করেন তখন তাদের এই নৃত্য 
উপবেশনপূর্বক (বসে) দেখলে জন্মে জন্মে খগ্ত (খোড়া) দেহ ধারণ 
করতে হয় । দণ্তায়মাণ হয়ে প্রেমিক ভক্তদের নৃত্য দর্শন করতে হয়। 
নৃত্যরত ভক্তগণ এবং শ্রী হরিকে আড়াল করে মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে 
বক্রভাবে গমণ করতে নেই । করলে তির্যক যোনি (পক্ষীযোনি) লাভ 
হয়। 
প্রশ্ন : ৬১৫ ॥ মহাপ্রতুর এক নাম শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য ৷ এই নামের 
অর্থ কি? 
উত্তর : অচৈতন্য বিশ্বে কৃষ্্নাম প্রেম বিতরণ করে জীবকুলকে 
চৈতন্য বা চেতনা দান করায় তার নাম শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য । 
যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলা । 
করাইলা চৈতন্য কীর্তন প্রকাশিলা ॥ 
এতেকে তোমার নাম শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য । 
সবর্বলোক তোমা হইতে হইলেন ধন্য ॥ 
প্রশ্ন : ৬১৬ ॥ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন__ 
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার ৷ 
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার 
এখানে পর-উপকার বলতে কি বুঝায়? 
উত্তর : শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পর-_অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপকার করার 
আদেশ করেছেন। যে উপকার করলে পরে মন্দ উদয় বা সৃষ্টি 
হয়-সেরূপ দয়া করতে বলেন নাই বা তিনি নিজে সেরূপ আদর্শ দেখান 
নাই । তিনি অমন্দ-উদয়-দয়া করতে আদেশ দিয়েছেন__অর্থাৎ কৃষ্ত- 
নাম-প্রেম বিতরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন । 


বিসৃজ্য লঙ্জাং ঘোহধীতেগায়তে নৃত্যতেহপি চ। 
কুলকোটিসমায়ুক্তো 
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প্রশ্ন : ৬১৭ ॥ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে জন্ম-মৃত্যু কথাগুলো 
ব্যবহার হলেও ভগবানের বেলায় আবির্ভাব-তিরোভাব শব্দ দুটি 
ব্যবহার করা হয় কেন? 

উত্তর : সাধারণ লোকের বেলায় দেহ (জড়দেহ) এবং দেহীতে 
(আত্মা) ভেদ আছে । অর্থাৎ তাদের বেলায় দেহটি নশ্বর বা অনিত্য ৷ 
কিন্তু ভগবান নশ্বর দেহ ধারণ করে এই জগতে আগমন করেন না। 
তার দেহ-দেহী ভেদ নাই । তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । এই বিগ্রহই এই 
জড়জগতে প্রকটিত হন । অতএব বদ্ধজীবের বেলায় জন্ম-মৃত্যু শব্দ দুটি 
প্রযোজ্য । দেহ-দেহী অভিন্ন বলে ভগবানের বেলায় জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন না বলে অবতীর্ণ বা. আবির্ভূত অথবা প্রকটিত হন কথা 
ব্যবহার করা হয় । আবার এক ব্রক্গাণ্ডের লীলা সংগোপন করে যখন 
অন্য ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করেন তখন অপ্রকট বা তিরোভাব অথবা 
সংগোপন শব্দ ব্যবহার করা হয় । 

প্রশ্ন : ৬১৮ ॥ কৃষ্ণ নাম শ্রবণ ও কীর্তন করলে কি লাভ হয়? 

উত্তর : কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ অবতার । নাম হইতে হয় 
সর্বজগৎ নিস্তার । কৃষ্ণ নাম শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা সেবিত হলে জীবের 
হৃদয়ের সমস্ত পাপ-বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায় । 

শৃৰতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পূণ্য শ্রবণ কীর্তনঃ। 
হদ্যস্তঃস্থো হ্যজদ্ৰানি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্‌ ॥ 

শ্রীমদ্‌ ভাগবত তাই কৃষ্ণ কথা কীর্তনকারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বদান্য 
বলেছেন । কারণ জগতের অন্যান্য কথা কীর্তনকারী জীবের সাময়িক 
অভাব দূর করতে সক্ষম হলেও নিত্য অভাব দূর করতে পারে না। 

প্রশ্ন : ৬১৯ ॥ বিত্তশাঠ্য অপরাধ কি? 

উত্তর : সম্পদ থাকলেও শঠতা করে ভগবান ও ভক্তের সেবায় এ 
সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় না করলে যে অপরাধ হয় তাকে 
বিত্তশাঠ্য অপরাধ বলে । যে সব ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয় স্বজনের 
ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় করতে যতটা মুক্ত হস্ত ভগবানের সেবার 
জন্য সেই প্রকার মুক্ত হস্ত যারা হন না তারাই বিত্তশাঠ্য অপরাধ করেন । 
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এরাই শ্রী বিগ্রহের নৈবেদ্য, বসন-ভুষণ, অলঙ্কার ও শ্রী মন্দির ইত্যাদির 
সেবা যতটা কম-খরচে পারা যায় তার চেষ্টা করেন । 
প্রশ্ন : ৬২০ ॥ গুরু কথাটির অর্থ কি? 
উত্তর : শাস্ত্রে গুরু কথাটির অর্থ এইরূপে লিপিবদ্ধ আছে__ 
গু শব্দে অন্ধকারত্তু রুকারস্তনিষেধক ৪। 
অন্ধকার-নিষেধত্বাৎ গুবিবত্যভি ধীয়তে ॥ 
অর্থাৎ গুরু শব্দটির প্রথম অক্ষর গু, তার অর্থ অন্ধকার, রু-কারের 
অর্থ নিষেধ_অর্থাৎ যিনি আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করে দেন, 
তিনি গুরুদেব । 
প্রশ্ন : ৬২১ ॥ দীক্ষা কথাটির অর্থ কি? 
উত্তর : শাস্ত্রে দীক্ষা কথাটির অর্থ এভাবে লিপিবদ্ধ আছে_ 
দীব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কৃ্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং 
তস্মাদ্দী ক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্-কোবিদৈঃ ॥ 
অর্থাৎ যা থেকে ভগবৎ সেবাপর দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, যা থেকে 
পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়, তাই দীক্ষা নামে অভিহিত । কাজেই দীক্ষা 
কেবল কানে ফুঁ দেয়া বা নেয়া মন্ত্র মাত্র নয় । 
প্রশ্ন : ৬২২ ॥ দীক্ষার কি কোন প্রয়োজন আছেঃ? 
উত্তর : আজকাল এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা বলেন 
কলিকালের যুগ ধর্ম হল একমাত্র নাম সংকীর্তন | নাম করার জন্য 
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা নাই । কাজেই সদ্গুরুর নিকট যাওয়ার 
এবং তার কথা শোনার কোন প্রয়োজন নাই । অজামিল অত্যন্ত দুরাচারী 
ছিলেন । তিনি কারও কাছে দীক্ষা নেন নাই । অথচ মৃত্যুর সময় পুত্র 
নাম সংকেতে নারায়ণ-নাম উচ্চারণ করেই মুক্ত হয়ে গেলেন । আমরাই 
বা কেন সেরূপ হতে পারবো না । এই বিষয়ের বিপক্ষে অনেক যুক্তি 
দেয়া চলে এবং আছে । সেখানে না গিয়ে শুধু এটুকু বলা যায় শাস্ত্রে যে 
দীক্ষা ও গুরুর মাহা ভুরি ভুরি রয়েছে সেগুলো কি শাস্ত্রকারদের 
বানানো? জগদ্গুরু শ্রী গৌর সুন্দরের দীক্ষার অভিনয় লীলা কি 
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লোকশিক্ষার জন্য নয়? ভগবত প্রেম যদি একমাত্র লক্ষ্য বস্তু হয় তবে 
দীক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই আছে । কারণ-__ 
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ । 
কৃষ্ণ তৎকালে তারে করে আত্মসম | 
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় । 
অপ্রাকৃত দেহে সেহ শ্রী কৃষ্ণ ভজয় ॥ 
প্রশ্ন : ৬২৩ ॥ ফন্পু বৈরাগ্য কি? 
উত্তর : এই সংসারের সমস্ত বন্তুই শ্রী হরির সাথে সন্ন্ধ যুক্ত শ্রী 
গভীরে রা 
দাস। তাই সব সময় সকল ইন্দ্রয় দ্বারা অনুকূল-প্রতিকুল বিচার করে 
প্রতিকূল বিষয়সমূহ বর্জন করে অনুকূল বন্তুসমূহ দক্ষতা সহকারে শ্রী 
কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত করাই কৃষ্ণের দাস প্রতিটি জীবের কর্তব্য। কিন্তু 
মুক্তি লাভে ইচ্ছুক জ্ঞানীগণ মায়াময় জ্ঞানে এসব বস্তু ত্যাগ করে যে 
লোক দেখানো ত্যাগ বা বৈরাগ্য অবলম্বন করেন তাকেই ফন্ধু বৈরাগ্য 
বা শুষ্ক বৈরাগ্য বলে। 
ফন্পু বৈরাগীর মন সদা শুঙ্ধ রসহীন | 
নাম রূপ গুণ লীলা না হয় সমীচীন ॥ 
প্রশ্ন : ৬২৪ ॥ যুক্ত বৈরাগ্য কি? 
উত্তর : জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। এই সম্বন্ধ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করার নাম যুক্ত বৈরাগ্য। 
এখানে যথাযোগ্য কথাটির অর্থ বুঝতে যাতে আমাদের কোন ভুল না 
হয় সেজন্য শ্রী গৌর পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুর বলেছেন__ 


প্রশ্ন : ৬২৫ ॥ ভজন-সাধনতো নির্্জনেই করা উচিত, প্রচার 
করার দরকার কি? 

উত্তর : এরূপ বিচার ভজন বিষয়ে অজ্ঞানতার পরিচয় মাত্র। বস্তুত 
প্রচারই ভজন । এই হল শাস্ত্রের উপদেশ ৷ আবার আচারবান ব্যক্তিই 
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সমর্থ । আচারবিহীন লোক লাভ্‌ পুজা ও প্রতিষ্ঠার জন্য 
প্ররপাহার যার পারের বিছু রা বলে দম চারের-জনুকরণ রর 
থাকে । এই কাজ অবশ্যই নিন্দনীয় ॥ কখনো এরূপ কনক-কামিনী ও 
প্রতিষ্ঠা লাভের লোলুপ ব্যক্তির এরূপ আচরণের প্রশংসা করা যায় না। 
ও প্রচার এই উভয়টিই পরস্পর সংযুক্ত । 
8 ॥ শ্রীমদ্‌ ভাগবতকে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌ বিগ্রহ বলা হয় 
কেন? 
উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবত হলেন ভগবানের শব্দ অবতার | ভাগবতের 
প্রথম ও দ্বিতীয় ক্কন্দ ভগবানের পদয়ুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ ককন্দ উরু, 
পঞ্চম স্কন্দ নাভিপ্রদেশ, ষষ্ঠ স্কন্দ হলেন বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্বন্দ 
হলেন তীর বাহুদ়, নবম ক্বন্দ কণ্ঠ প্রদেশ, দশম হ্ন্দ শ্রী মুখারবিন্দ, 
একাদশ স্কন্দ ললাট দেশ (কপাল) ০০ পর 
ভাগবত হলেন শব্দরূপে সাক্ষাৎ 
৮০০০), ॥ আজকাল অনেকেই আমি অমুক ধামবাসী, তমুক 
ধামবাসী বলে গর্ব করেন । আসলে ধামবাসী বলতে কি বুঝায়? 
উত্তর : শ্রীধামে যারা জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়ে আমাদেরই ন্যায় 
জড়জাগতিক ভোগ বুদ্ধি নিয়ে বাস করেন তীরা ধামবাসী নন । আমরা 
তীদেরকে ধামে বসবাস করতে দেখছি বটে, কিন্তু তারা ধামে বাস 
করেও ধামবাসী নন । এই বিষয়ে নিচের সিদ্ধান্ত বিচার. করলেই সবকিছু 
যাবে । 
রা ধাম মধ্যে কতু নহে জড় অবস্থিতি । 
জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেথা গতি ॥ 
ধামের উপরে জড় মায়া পাতি জাল । 
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল ॥ 
শ্রী চৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ । 
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ ॥ 
মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপণুরে । 
পৌঢ় মায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে দুরে ॥ 


২৭০ 


প্রশ্ন : ৬২৮ ॥ শ্রীধাম বলতে কি বিশেষ কোন স্থান বুঝায়? 

উত্তর : শ্রীধাম হলেন ভগবানের রূপ বৈভব। শ্রীধাম জড়জগতে 
বর্তমান থাকিয়াও জড়ীয় দেশ-কাল ও সীমায় আবদ্ধ থাকেন না। 
মায়াবদ্ধ জীবের সসীম দর্শনে সীমাবদ্ধ স্থান__যেমন ঢাকা, কোলকাতা, 
বর্ধমান ইত্যাদির ন্যায় বোধ হলেও বন্ুত পক্ষ শ্রীধাম এর সীমাবদ্ধ 
নয় | কেবলমাত্র সদ্‌ গুরুর কৃপায় জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় হলেই 
শ্রীধামের স্বরূপ দর্শন লাভ করা যায় । 

প্রশ্ন £ ৬২৯. ॥ কেউ কেউ বলেন আগে শরীর রক্ষা করাই 
কর্তব্য, শরীর রক্ষা না হলে ধর্ম-কর্ম কে করবে? 

উত্তর : সাধু-সম্তদের এবং শান্্ীয় সিদ্ধান্ত হল: এই শরীর 
অনিত্য । যেদিন. এর পতন হবে সেদিন শত-সহস্র চেষ্টা করেও আমরা 
একে রক্ষা করতে পারব না । ভগবানই একমাত্র রক্ষাকর্তা এবং পালন 
কর্তা । কাজেই শরীর রক্ষার ছল করে বিষয় ও ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হলে 
বার বার জড় সংসারের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে । এই দুর্লভ মানব 
জীবন লাভ করে পরমার্থের অনুসন্ধান করাই মানব জীবনের মূল 
উদ্দেশ্য হওয়া উচিত । শরীর রক্ষা এখানে গৌন। 

প্রশ্ন : ৬৩০ ॥ ভক্ত সঙ্গ কিভাবে করা যায়? 

উত্তর : ভক্ত সঙ্গ ছয়ভাবে সাধিত হয় । 
ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভক্তকে গ্রীতিপূর্বক দান । 
ভক্তের দেয়া জিনিস প্রতি-গ্রহণ । 
নিজের গোপন সাধন-ভজনের কথা ভক্তের কাছে ব্যক্ত করা । 
ভক্তের সাধন-ভজনের কথা জিজ্ঞেস করা । 
ভক্তকে শ্রীতি পূর্বক ভোজন করানো । 

৬. ভক্ত কর্তৃক প্রদত্ত ন্নাদি ভোজন করা । 

প্রশ্ন : ৬৩১ ॥ কৃষ্ণ ভজন করিলেই যখন জীবের সুবিধা হয়, 
আর না করিলেই যত অসুবিধা, তখন জীব কেন কৃষ্ণ ভজন করে না? 

উত্তর : ভগবৎ ভক্তের সঙ্গের ফলেই জীবের কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় । 
আবার ভগবৎ ভক্তের সঙ্গ পূর্বের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে লাভ হয়। 


এ 21 


২৭১ 


কাজেই সুকৃতিই কৃষ্ণ প্রাপ্তির মূল কারণ । যাদের সুকৃতি নাই তারা কৃষ্ণ 
ভজন করেন না। যাদের সুকৃতি আছে তারাই একান্তভাবে কৃষ্ণ ভজন 
করেন। 

প্রশ্ন : ৬৩২ ॥ মানুষের সুকৃতি কত ধরনের হয়? 

উত্তর : সুকৃতি দুই ধরনের : নিত্য এবং নৈমিত্তিক । যে সুকৃতি 
দ্বারা সাধুস্গ ও ভক্তি লাভ হয় তাকে নিত্য সুকৃতি বলে । আর যে 
সুকৃতি ছারা মুক্তি ও নির্ভেদমুক্তি লাভ হয় তা হল নৈমিত্তিক সুকৃতি বা 
অনিত্য সুকৃতি । কোন প্রয়োজন লাভের সময় যা বিদ্যমান থাকে অথচ 
প্রয়োজন প্রাপ্তির পর আর থাকে না, তাই অনিত্য সুকৃতি। আর 
কার্ষকালে এবং ফল লাভের পরও যা বিদ্যমান থাকে তাই হল নিত্য 
সুকৃতি । যেমন কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের ফলে প্রাপ্ত সুকৃতি হল নৈমিত্তিক 
বা অনিত্য । আর ভক্ত সঙ্গ এবং ভক্তিমূলক ক্রিয়া কর্মের ফলে প্রাপ্ত 
সুকৃতি হল নিত্য । 

প্রশ্ন : ৬৩৩ ॥ ধাম বাসের অর্থ কি? 

উত্তর : কৃষ্ণ সেবা বুদ্ধির সাথে বসবাস করাই ধাম-বাস। সেবা 
বুদ্ধিহীন ব্যক্তি ধামে বসবাস করেও ধামবাসী নন । আবার সেবাবুদ্ধি 
বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য জায়গায় থাকলেও নিত্য ধামবাসী | সেবাপরায়ণ 
ব্যক্তির কাছে__ 

যেদিন গৃহেতে ভজন দেখি গৃহেতে গৌলোক ভায়। 

আর ভোগী' অথবা তথাকথিত ত্যাগীর কাছে ধামকেও গৃহ বলে 
মনে হয়। 

প্রশ্ন : ৬৩৪ ॥ বৈরাগী শব্দের অর্থ কি? বৈরাগী কাদেরকে বলা 
যায়ঃ 

উত্তর : বৈরাগিন শব্দের প্রথমার এক বচনে বৈরাগী | বৈরাগী 
শব্দের অর্থ__উদাসীন । কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়-বাসনা থেকে 
রহিত, বৈরাগ্য যুক্ত । রাগ শব্দের অর্থ আসক্তি । জড়জাগতিক বিষয় 
থেকে ভগবৎ বিষয়ে মনকে নিয়োজিত করার নামই বৈরাগ্য । এই 
-বৈরাগ্য যার আছে তিনিই বৈরাগী । আবার পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি 


২৭২. 


পরম আবিষ্ট থাকার নাম রাগ । সেই রাগ যার বিশেষভাবে উদয় হয়েছে 
তিনিই বৈরাগী । নিজের সুখ ছেড়ে কৃষ্ণ সুখ হেতু কৃষ্ণ, অনুরাগ যার 
আছে তিনিই সত্যিকারভাবে বৈরাগী । 
প্রশ্ন : ৬৩৫ ॥ বৈরাগ্য কত প্রকার ও কি কি? 
উত্তর : (ক) ফন্ধু বৈরাগ্য এবং (খ) যুক্ত বৈরাগ্য । প্রথম বৈরাগ্য 
বলতে কপট বা কৃত্রিম বৈরাগ্য বুঝায় । যেমন অন্তরে ভোগের ইচ্ছা 
প্রবল অথচ বাইরে বৈরাগ্য বেশ এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বন্ত্ুকেও প্রাকৃত জ্ঞানে 
বিচারবোধ-__তারাই ফন্ধু বা মর্কট বৈরাগী | আর যারা কৃষে ভোগ বুদ্ধি 
রহিত হয়ে তার সেবা বুদ্ধিতে যথাযোগ্য বিষয় কৃষ্ণ-কৃপা জ্ঞানে 
অনাসক্ত হয়ে গ্রহণ করেন তারাই যুক্ত বৈরাগী | 
প্রশ্ন : ৬৩৬ ॥ ভাগবত্‌ পাঠের অধিকারী কে? 
উত্তর : গোস্বামী সন্তান, ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত, দর্শন শাস্ত্রের অভিজ্ঞ 
অথবা সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্িত হলেই যে ভাগবত পাঠের অধিকারী হবে 
এমন কোন কথা নেই শ্রীমন্‌ মহা প্রভুর প্রকটকালীন সময়ে নবদ্ধীপের 
দেবানন্দ পন্তিতের কথা উল্লেখ করা যায় । তিনি এক সময় শ্রীধাম 
নবদ্বীপে বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং ভাগবতের অধ্যাপক বলে সাধারণ 
লোকের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন । কিন্তু শ্রীমন মহাপ্রতুসহ তার 
ভক্তগণ কখনো তার পাগ্তিত্যে মুগ্ধ হন নাই । 
আজকাল যীরা ভাগবত পাঠ করে মায়ার দ্বারা মোহিত জীবকে 
নানা কথায় ভুলাইয়া নিজের উদরপূর্তি করছেন তীদের সম্পর্কে শাস্ত্রে 
ভুরি ভুরি নিন্দাবাদ শ্রবণ করা যায়। এরাই গ্রস্থভাগবতের চরণে 
অপরাধী । শ্রীমন মহাপ্রভু দেবানন্দ পগ্ডিতকে লক্ষ্য করে ভাগবত 
ব্যবসায়ী অপরাধীদের সম্পর্কে বলেছেন__ 
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন । 
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তি হীন ॥ 
ভাগবতে মহাঅধ্যাপক লোকে ঘোষে । 
মর্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে ॥ 
এ বেটার ভাগবতে কোন্‌ অধিকার । 
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার ॥ 


২৭৩ 


প্রশ্ন : ৬৩৭ ॥ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সূর্ধ্যবংশে আবির্ভূত হন । এই 
বংশ কখন থেকে আরম্ভ হয়? 

উত্তর : ব্রহ্মার পুত্র হলেন মরীচি । তার পুত্র কশ্যপ । কশ্যপের পুত্র 
হলেন বিবস্বান, বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু এবং তার পুত্র হলেন 
ইন্ষ্াকু। এভাবে ব্রহ্মার ষষ্ঠ পুরুষ ইচ্জাকু থেকে সূর্য্য বংশের আরম্ভ 
হয়। 

প্রশ্ন :৬৩৮ ॥ কোন্‌ মনুর আমলে/সময়ে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল? 

উত্তর : চাক্ষুষ মনুর সময় সমুদ্র মন্থন হয়েছিল । 

প্রশ্ন : ৬৩৯ ॥ চন্দ্র বংশের উৎপত্তি কিভাবে হয়? 

উত্তর : অব্রিপুত্র চন্দ্রের বুধ নামে এক পুত্র ছিলেন । তার পুত্র 
হলেন পুরুরবা, পুরুরবার পুত্র আয়ু এবং আয়ুর পুত্র নহুষ ৷ নহুষের পুত্র 
ছিলেন বিখ্যাত রাজা যযাতি । তিনি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং 
অসুর রাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসী হিসাবে পান। 
তিনি দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুরর্বসু এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু এবং 
পুরু নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন । যদুর বংশে কার্বীর্য্য প্রমুখ 
রাজগণ এবং পুরুর বংশে দুস্মস্ত পুত্র ভরত প্রমুখ রাজগণের উৎপত্তি 
হয়। 

প্রশ্ন : ৬৪০ ॥ ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সূর্য্য বংশের কততম্‌ পুরুষ 
ছিলেন? 

উত্তর : ব্রহ্মার ষষ্ঠ পুরুষে মহারাজ ইন্ষ্াকু ছিলেন । ইন্জাকু থেকে 
ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র ৬৩তম পুরুষ ছিলেন । 
( প্রশ্ন £ ৬৪১ ॥ বর্তমানকালে অনেককেই বলতে শুনা যায়, 
গৌরাঙ্গের কথাই যে শুনতে হবে তার কি মানে আছে? যত মত তত 
পথ-__এক পথ দিয়া গেলেই হয়_ গন্তব্য স্থানে যাওয়া যাবে। 
একথা কি সত্য? 

উত্তর : যারা উপরোক্ত কথাগুলো বলেন তারা শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ 
গীতার “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম | মম্‌ 
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বত্মানুবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ”"__এই শ্রোকটি তাদের মতের 
পরিপোষক বলে আবৃত্তি করেন । কিনতু শ্রী গৌর সুন্দর বলেন, “আমাকে 
ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে । তারে সে সে ভাবে ভজি__এ মোর 
স্বভাবে ।” এর অর্থ এই বুঝায় না যে যার ইচ্ছানুয়ী পথে চলে সাক্ষাৎ 
ভগবৎ পদে সেবা লাভ করতে পারবেন । ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র 
পথ হল শুদ্ধ ভক্তি । এই ভক্তি না থাকলে যে যার মতো ইচ্ছা পথে 
চললে কখনো ভগবানকে পাওয়া যাবে না। যারা শ্রী গৌর সুন্দর 
অপেক্ষাও নিজেকে বেশি পঞ্ডিত মনে করে নব নব বিধান সৃষ্টি করছেন 
তারা নিজেরাই নিজের সর্বনাশ সাধন করছেন_-এই বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । 

প্রশ্ন : ৬৪২ ॥ শ্রীমন মহাপ্রভুকে মহাবদান্য অবতার বলা হয় 
কেন? 

উত্তর : জীব মাত্রেই প্রীতির বশীভূত । জড়জগতে যে গ্রীতি দেখা 
যায় তা বিশুদ্ধ নয়, জীবাত্মাতে যে বিশুদ্ধ প্রীতি আছে তারই হেয় 
প্রতিফলন মাত্র । এই গ্রীতিধর্ম জগতে কে প্রথম বলেছেন? কে একদিন 
জীবের দুঃখে দুঃখী হয়ে বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্্র প্রদান 
করেছিলেন? সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগের মধ্যে কোন্‌ অবতার 
এরূপ দয়া দাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন? গৌর সুন্দর জগতের বদ্ধ জীবদেরকে 
যে সমৰয় ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন এরূপ আর কোথায়ও দেখা যায় না। 
তার প্রদত্ত ধর্মই সর্বজনীন ধর্ম । এই কারণে তাকে মহাবদান্য অবতার 
বলা হয়। 

প্রশ্ন :৬৪৩ ॥ প্রকৃতপক্ষে শূদ্র কারা? 

উত্তর : বর্ণ বিচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র__এই চার বর্ণের 
মধ্যে শুদ্বকেই নিকৃষ্ট বলা হয় । কিন্তু পরমার্থ বিচারে ভগবৎ ভক্তিবিহীন 
ব্যক্তিই আসলে শূদ্র। শ্রীপদ্ম পুরানে শ্রীল ব্যাসদেব বলেছেন, শুদ্রকুলে 
জন্ম গ্রহণ করেও যারা ভগবৎ ভক্তি পরায়ন হন, তীরা কখনোই শুদ্র 
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নন। তারা ভগবত বলে পরিগণিত হন | ভগবৎ ভক্তিবিহীন ব্যক্তিই 
প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ । অভভ্ত ব্রাহ্ষণকুলে জন্ম গ্রহণ করলেও শুদ্ধ পদবাচ্য 
হবেন। 

প্রশ্ন :৬৪৪ ॥ বেদে নাকি গো-বধ যজ্ঞের কথা আছে? আসল 
ব্যাপারটা কি? 

উত্তর : বেদে গো-বধ ছারা যে যজ্ঞের কথা দেখা যায় তা 
জরদগব__অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ গরু সম্পর্কে । মুনিগণ জরদগব মেরে 
বেদমস্ত্রে তাদেরকে আবার পুনরায় জীবিত করতেন । এই গরুগুলো সে 
সময় যৌবন লাভ করতো । এইরূপ বধ-__হত্যা শব্দ বাচ্য হতে পারে 
না। কারণ এর দ্বারা বরং গরুরই উপকার হতো | সমাজের উপকার 
হতো । কলিকালের ব্রাহ্মণগণের সেরুপ শক্তি নেই বলে এখন আর 
গো-মেধ যজ্ঞ হতে পারে না। শান্ত্র অনুযায়ী কলিকালে এখন অশ্বমেধ, 
গোমেধ, ভগবৎ-সেবা বুদ্ধি বিহীন জ্ঞান এবং কর্ম-বিদ্ব সন্ন্যাস, (ত্রিদপ্ডি 
সন্ন্যাস শান্ত্রবিহীত) মাংস দ্বারা পিতামাতার শ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা পুত্র 
উৎপাদন-__এই পাঁচটি কলিকালে নিষিদ্ধ । কাজেই গো-বধ সনাতন ধর্ম 
অনুযায়ী কলিকালে কোন বিধি হতে পারে না । অন্যথায় গো-অঙ্গে যত 
লোম আছে তত সহস্র বছর রৌরব নরক মধ্যে পচে মরতে হবে । 

প্রশ্ন : ৬৪৫ ॥ যে সব ধর্মধবজী বৈষ্ঞব চিহ্ন ও বেষাদি ধারণ 
এবং নানা বাহ্যআড়ম্বর দ্বারা নিজেদেরকে বৈষ্ত্ব বা সঙ্জন বলিয়া 
পরিচিত করতে চায় তাদের অসৎ চরিত্র বা অসৎ কাজের নিন্দা 
করলেও কি বৈষ্ণব নিন্দা অপরাধে পতিত হতে হবে? 

উত্তর : না। কারণ কপটির কপটতায় নিন্দা না করে তাকে আশ্রয় 
ও প্রশ্রয় দেয়াই বরং অপরাধের বিষয় । যে পাপিষ্ঠরা পাপ প্রবৃত্তিসহ 
বৈষ্ঞবের বেষ ধারণ করে বৈষ্ণবের পবিত্র আসনে বসবার ধৃষ্টতা করছে, 
বৈষ্ণব দাসগণ তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়ে বৈষ্ণব দাসানুদাস হওয়ার 
জন্য শিক্ষা দিতে হবে । সঙ্জন বৈষ্ণবের পদ এতটা অনাদরণীয় নয় যে 
যার যা ইচ্ছা সে তাই করবে । কারণ বিষ্ত্রর দাস পদবী যে সে পদবী 
নয়। 
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প্রশ্ন : ৬৪৬ ॥ আজকাল কিছু নিন্দুক বলেন বৈষ্ণবরা কেন 
কৌপিন ও কমণুল নিয়ে সনাতন ও রূপ গোস্বামীর মত গাছের 
তলায় থাকেন না । কেন তারা আজকাল পাকা বাড়ি, ইলেকদ্িক 
লাইট, ফ্যান, মোটর গাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করবে? তাহলে আর 
তাদের বৈষ্বত্ব থাকে কি করে? 

উত্তর : প্রকৃত কৃষ্ণ সেবক তার সংগ্রহকৃত সমস্ত বন্তুই কৃষ্ণ সেবার 
কাজে লাগান । তিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট সেবন করেন মাত্র । ভোগীরা এরূপ 
চেষ্টা বুঝতে পারে না। শ্রী ভগবান বলেছেন এই জগতের যত কিছু দ্রব্য 
আছে, সমস্তই আমার ভক্তের প্রাপ্য । ভগবৎ ভক্তই ভগবানের সমস্ত 
সম্পত্তির ট্রাস্টি । 

প্রশ্ন : ৬৪৭ ॥ স্বয়ং ভগবান গৌর সুন্দরের আবার সন্ন্যাস লীলা 
কি জন্য । সাক্ষাৎ কৃষ্ধের আবার কৃষ্তানুসন্ধান লীলার অর্থ কি? 

উত্তর : গৌর সুন্দর মুক্ত বা বদ্ধজীব মাত্র নন । সংসারে থেকে 
তার কৃষ্ণ অনুসন্ধান করার অসুবিধা, সে জন্যই তার যে সন্নযাসের 
প্রয়োজন হয়েছিল তাও নয় । মূলত জীব শিক্ষার জন্যই ভগবানের 
সন্ন্যাসের বেষ ধারণ । 

প্রশ্ন : ৬৪৮ ॥ দরিদ্র নারায়নের সেবা-_-এই কথাটি আজকাল 
অনেকেই বলে থাকেন । এর উপর মন্তব্য করুন । 

উত্তর : নারায়ণ ও দরিদ্র__দুইটি বিপরীত শব্দ । কারণ নারায়ণ 
ষড় এশ্বর্পূর্ণ, তিনি কখনো দরিদ্র নন। কাজেই দরিদ্র নারায়ণ হতে 
পারে না । জীবেরই দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা । জীব যখন নারায়নকে ভুলে 
যায় তখনই তার দারিদ্রতার সূচনা হয় । নারায়ন হলেন সেব্য । কিন্তু 
নারায়ন যদি দরিদ্র হন তবে উহা জীবের সেব্য নন এবং নারায়ন থেকে 
পৃথক জানতে হবে। এই সংসারে যারা দরিদ্র তারাই কৃষ্ণ-বহিনুখ 
জীব । কৃষ্ণ সেবা বিমুখ হওয়ায় জীবের এঁরপ দুর্গাতি হয়েছে। 

প্রশ্ন : ৬৪৯ ॥ অন্যকে কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ দেয়ার বদলে 
নিজে নির্জনে ভজন করলে অসুবিধা কি? 

উত্তর : শ্রী গৌর সুন্দর বলেছেন-__ 
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যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ 
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞ্া তার এই দেশ ॥ 
কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ 
পুনরপি এই ঠাই পাবে মোর সঙ্গ ॥ 
মহাপ্রভু নিজেই সর্বজীবকে প্রেম ফল প্রদান করতে সক্ষম হয়েও 
ঘ্লেহপরবশ হয়ে প্রত্যেক জীবকে প্রেমফল আস্বাদন ও বিতরণের 
অধিকার প্রদান করেছেন । বলছেন তোমরা প্রেমিক হয়ে কৃষ্ণ প্রেম 
বিতরণ কর। চিনা মহাপ্রভুর উপরোক্ত আদেশ 
হৃদয়ঙগম করতে পারে না তারাই এ ধরনের কথা বলেন । 
প্রশ্ন : ৬৫০ ॥ আজকাল অনেকেই বলেন কর্মই ধর্ম । এর উপর 
মন্তব্য করুন। 
উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবত বলেন-__ 
নেহ যৎকর্ম ধর্মায়ন বিরাগায় কল্পতে । 
ন তীর্থপাদ সেবায়ে জীর্বনূপি মতো হি সঃ ॥ 
অর্থাৎ এই সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম ধর্মের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না, 
সেই ধর্ম যার বৈরাগ্য উৎপাদন না করে এবং যার সেই বৈরাগ্য তীর্থপদ 
শ্রীহরির সেবাতে পর্যবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত থেকেও মৃত__ 
অর্থাৎ তার জীবনধারণ বৃথা | 
প্রশ্ন : ৬৫১ ॥ সাধু সঙ্গের কথা শুনি । কোন্‌ ধরনের সাধুদের 
সাথে সঙ্গ করবো? 
উত্তর : শ্রীল রূগগোস্বামী প্রভু তার ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে বলেছেন 
একই জাতীয় বাসনা দ্বারা সিক্ত এবং ঘ্িপ্ধ অথচ নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ 
সাধুর সঙ্গ করবে । আর রসিক সাধুগণের সাথে শ্রীমদ্‌ ভাগবতের অর্থ 
আস্বাদন করবে । দেওয়া-নেওয়া, গোপন কথা বলা, গোপন কথা শ্রবণ 
করা এবং খাওয়া ও খাওয়ান__এই ছয় প্রকারে সঙ্গ হয়ে থাকে । 
সজাতীয়-বা সমজাতীয়-__অর্থাৎ সমমনোভাবাপন্ন লোকের সাথেই এই 
সঙ্গ হতে পারে, বিজাতীয় লোকের সঙ্গে নয় । যেমন যিনি কৃষ্ণ ভক্ত 
তিনি কখনো বিষয়ীর সঙ্গ করে লাভবান হতে পারবেন না। 


২৭৮ 


শির সন ০ উর রি ৩ সা ভ্রু রানা 


প্রশ্ন : ৬৫২ ॥ গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য কি? 
উত্তর : কুলীন গ্রামবাসী ভক্তগণের এক প্রশ্নে গৃহস্থগণের কর্তব্য 
সম্পর্কে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নিমোক্ত আদেশ করেছিলেন-_ 
প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা নাম সংকীর্তন ॥ 
অতি সংক্ষেপে এই হল গৃহস্থ বৈষ্ঠবের কর্তব্য 
প্রশ্ন : ৬৫৩ ॥ আজকাল দেখি যখন যীর বৈষ্ঞব সেবার ইচ্ছা 
হয় তখন তিনি কোন প্রভু আনাইয়া পুঁজারী দ্বারা অনেক অন্ন ব্যঞ্জন 
তৈরি করে বৈষ্ণব নামের অনেক লোককে আমন্ত্রণ করে ভোজন 
করাইয়া থাকেন । এ বিষয়ে কিছু বলুন । 
উত্তর : এরূপ কার্যকে আমরা বৈষ্ঞব সেবা বলতে পারি না। 
নিমন্ত্রণ করে একদল বৈষ্ণব আনা কেবল আত্মমর্ধাদা মাত্র। যে 
বৈষ্ঞবের সেবা করতে হবে তিনি কি ধরনের বৈষ্ঞব তাহা কুলীন 
গ্রামবাসী ভক্তদের উত্তরে শ্রীমন্‌ মহাপ্তু স্বয়ং বলেছেন-__ 
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার । 
কৃষ্ণ নাম সেই পুজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার | 
কৃষ্ণ নাম নিরত্তর যাহার বদনে । 
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তীহার চরণে ॥ 
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম । 
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্তব প্রধান ॥ 
এই কথার তাৎপর্য হল একজন নিরপরাধে কদাচিৎ নাম নিলেও 
তিনি বৈষ্ঞব। নিরস্তর নাম নিলে বৈষ্ণবতর হয় । আর ভ্রাদিনী শক্তির 
উদয় হলে বৈষ্ণবতম হয় । এরূপ বৈষ্তরব নিয়েই গৃহস্থগণ বৈষ্ণব সেবা 
করবেন । এরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থ বা বৈরাগী হতে পারেন । 
প্রশ্ন : ৬৫৪ ॥ ভোজন দক্ষিণা দেওয়ার যে প্রথা আজকাল 
বৈষ্ণবের মাঝেও দেখতে দেখতে পাওয়া যায় তা কতটা 
বৈষ্ঞণবোচিত ব্যবহার? 
উত্তর : আজকাল বৈষ্ণবদেরকে গৃহস্থগণ নিমন্ত্রণ করে ভোজনের 
পর ভোজন দক্ষিনা দেয়ার যে প্রথা প্রচলিত দেখা যায় তা অবৈষ্ঞব 


২৭৯ 


ব্যবহার | বৈষ্ঞব জগতের বন্ধু । বৈষ্ঞর গৃহে আসলে তার সেবা করা 
গৃহীদের কর্তব্য । অভ্যাগত বৈষ্ণব আসলে তার প্রতি যত্র করা নিতান্ত 
উচিত । কিন্তু বৈষ্তবকে ভোজন করাইয়া তাকে দক্ষিণা দেয়া নিতান্তই 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত । বৈষন্তবের দক্ষিণা নাই । বৈষ্ঞবের দক্ষিণা 
প্রথা ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা প্রথা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রথা 
পরিত্যাগ করা নিতান্তই আবশ্যক । কারণ প্রতিষ্ঠার আশায় নিমস্ত্রিত 
বৈষ্বগণকে সেবা করে দক্ষিণাদি প্রদান করে ভক্তি বিরোধী কাজ করা 
উচিত নয় । 

প্রশ্ন : ৬৫৫ ॥ আজকাল আড়ন্বর পূর্বক বহু বৈরাগী-_বৈষ্ঞবকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অনেক গৃহস্থ মনে করেন যে যথার্থ বৈষ্ঞব 
সেবা দিলাম | ঠিক কি? 

উত্তর : নিমন্ত্রণ করিয়া বহু বৈরাগী-__বৈষ্তবকে ভোজন করানো 
শ্রীমন মহাপ্রতুর প্রকৃত মত নয় ।তিনি নিজেই বলেছেন-_ 

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞ্ডি। 
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই ॥ 

অনিমন্ত্রিত বৈরাগী বৈষ্ঞরের নাম অভ্যাগত । ঘটনাক্রমে এইরূপ 
বৈষ্ণব দুই একজন গৃহে আসলে তাদের অবশ্যই সেবা করা উচিত । 
এতেই গৃহস্থের বৈষ্তব-সেবা হয় । অধিক বৈরাগীকে একত্র করলে 
অনেক সময় প্রত্যেকের উপযুক্ত সম্মান না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি । 
এতে গৃহস্থের অপরাধ হয় । নিমন্ত্রণ করিবামাত্রই বৈষ্ণবের অভ্যাগত 
ধর্ম থাকে ৷ এতে সন্ন্যাসী ভিক্ষা হয় বটে, বৈষ্ঞব সেবা হয় না। যত 
করে কোন বৈষ্্বকে গৃহে এনে সেবা করলে কোন অপরাধ হয় না। 
কিন্তু আড়ম্বরপূর্বক অনেক বৈরাগী-বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করে আনলে 
অপরাধের সম্ভাবনা থাকে । আর প্রতিষ্ঠার আশায় না থেকে নিমন্ত্রিত 
বৈষ্বকে সেবা করলে কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু আড়ম্বর পূর্বক 
অনেক বৈরাগী-বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করে আনলে অপরাধের সম্ভাবনা 
থাকে । আর প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করে দক্ষিণাদি 
প্রদান করত ভক্তি বিরোধী কাজ করা উচিত নয় । 


২৮০ 


প্রশ্ন : ৬৫৬ ॥ দীক্ষিত ব্যক্তির কর্তব্য কি? 

উত্তর : দীক্ষিতের প্রথম কর্তব্য হল কৃষ্ণ কথা শ্রবণ এবং ক্রমাৰয়ে 
দিব্যজ্ঞান অর্জন করা । হাতের জল শুদ্ধির জন্যই দীক্ষা__এই প্রকার 
প্রচলিত মত একেবারেই নিকৃষ্ট । শিষ্য যেখানেই অবস্থান করুন না 
কেন, সেখানে থেকেই শ্রী গুরুদেবের কোন সেবা-ভার বহন করে তার 
মনের অভীষ্ট সম্পাদন করবার যত্ব নেবেন। শ্রী গুরুদেবের মনোহতীষ্ট 
স্থাপনই শ্রী গুরুগৃহে বাস) শ্রী গুরুর আদর্শ অনুসরণ-_স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি । 
সেই মনোহভীষ্ট হল-_সর্ব ইন্দ্রিয় ছারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের 
তোষণ । 

প্রশ্ন : ৬৫৭ ॥ দীক্ষার অর্থ দিব্যজ্ঞান লাভ । এই দিব্যজ্ঞান 
বলতে কি বুঝায়? 

উত্তর : দীক্ষিত ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য হল কৃষ্ণ কথা শ্রবণ । কৃষ্ণ 
কথা শ্রবণের ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়ার পর শ্রী রূপ বিষয়ক কথা 
শ্রবণ ছারা শ্রীরূপের উদয় যোগ্যতা লাভ হয় । সম্যকভাবে শ্রীরূপের 
উদয় হলে শ্রী গুণ সকলের স্কুর্তি সম্যক রূপে সম্পন্ন হয় । শ্রী গুণের 
স্কুর্তি হলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের সিদ্ধ পরিচয়_ বৈশিষ্ট্য 
উদয় হয় । এই রূপে নাম-রূপ-গুণ-পরিকরের সম্যক স্ফুর্তি হলে লীলার 
স্কুর্তি সম্যকরূপে হয় । অর্থাৎ এককথায় শ্রী ভগবানের নাম-রূপ-গুণ- 
লীলা-ও পরিকর বৈশিষ্ট্যের সম্যক স্কুর্তির নাম দীক্ষা বা দিব্য জ্ঞান 
লাভ | এই দিব্য জ্ঞান লাভ একদিনে হওয়ার প্রশ্নই উঠে না । একে লাভ 
করতে হলে শ্রী গুরুদেবের সানিধ্যে থেকে তার আজ্ঞা পালনরূপ 
আনুগত্য করতে হয় । 

প্রশ্ন : ৬৫৮ ॥ ভক্তি কাহাকে বলে? 

উত্তর : ভজ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় করে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 
ভজ্‌ ধাতুর অর্থ সেবা করা । কাজেই ভক্তি শব্দে ভগবানের সেবাই 
বুঝায় । এই সেবা আত্মার স্বরূপ হওয়ায় ভক্তি সনাতন ধর্ম, জৈব ধর্ম, 
আত্ধর্ম, ভাগবত ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ইত্যাদি নামেও অভিহিত হয় । 


২৮১ 


প্রশ্ন : ৬৫৯ ॥ বৈষ্ণব নামধারী তেরটি অপ-সম্প্রদায়ের নাম কি 
কিঃ এসবের উল্লেখ কে করেছেন? 

উত্তর : তেরটি অপ-সম্প্রদায় হল: আউল, বাউল, কর্তাভজী, 
নেড়া, দরবেশ, সাই, সহজিয়া, সবী -তেকী, স্মার্ত, জাতগৌসাঞ্রি, 
অতিবাড়ি, চূড়াধারী এবং গৌরাঙ্গনাগরী । বহুদিন আগে শ্রী তোতারাম 
দাস বাবাজী এই সকল অপ-সম্প্রদায়ের কথা বলেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৬৬০ ॥ বৈষ্ণবের কোন বর্ণ আছে কিঃ থাকলে তিনি 
কোন্‌ বর্ণাশ্রম-এর মধ্যে পড়েন? 

উত্তর : শ্রী বৈষ্তব ব্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শুদ্র নন। আবার 
ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী বা ভিক্ষু নন ।তিনি এসব থেকে পৃথক । তিনি মূলত: 
কৃষ্ণের দাসানুদাস | এছাড়া তার আর পৃথক পরিচয় নাই । এজন্য কোন 
বৈষ্তবকে তার বর্ণ বা আশ্রম পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা অনুচিত । 

প্রশ্ন : ৬৬১ ॥ কারা দীক্ষা গ্রহণের অনপোযুক্তঃ 

উত্তর : অলস, ক্রোধী, অহঙ্কারী, কৃপণ, দরিদ্র (ধনে নয় ভক্তিতে), 
উৎকট ব্যধিপ্রস্থ, বিষয়াসক্ত, পরনিন্দা ও পরচ্চাকারী, অন্যায়ভাবে ধন 
উপার্জনে রত, পরদাররত, ভক্ত বিদ্বেষী, নিজেকে পণ্ডিত বলে 
অভিমানকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, দুরাত্মা, নিন্দিত, 
পাপিষ্ঠ নরাধম এবং গুরু-শাসন-শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রী গুরুদেব 
নিজের দাস্য দিবেন না । এছাড়া জৈমিনী, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল 
ভেগবান কপিলদের নন), গৌতম-এই ছয় হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তিও 
গুরুর দাস হতে পারে না। 

প্রশ্ন : ৬৬২ ॥ পরম হংসের লক্ষণ কি? কাহাকে পরম হংস 
বলে? 

উত্তর : ্রেতাযুগে বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগ সৃষ্টি হয়। এর আগে 
সত্যযুগে হংস নামে একটিমাত্র বর্ণ ছিল । সেই হংসগণের মধ্যে যারা 
শ্রী ভগবান বিষ্দ্রর অত্যন্ত প্রিয় ও ভক্ত ছিলেন তাদেরকেই তখন 
পরমহংস_ বলা হতো। পরম হংসের অপর নামই বৈষ্ণব । 
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পরমহংসোপনিষদে বলা হয়েছে পরমহংস দণ্ড, শিখা, উপবীত (পৈতা) 
বর্হিবাস গ্রহণ না করেও নিজের ইচ্ছামত যত্রতত্র বিচরণ করতে 
পারবেন । তিনি লোকচক্ষে কোন সময় শাস্ত্রীয় বিধি পালন করতে 
পারেন, আবার নাও করতে পারেন । শ্রী মন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুই এর প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । 
প্রশ্ন : ৬৬৩ ॥ স্বজনাক্ষ দস্যু কাদেরকে বলা হয়? 
উত্তর : যে সব আত্তীয় স্বজন নামধারী ব্যক্তি আমাদেরকে হরি 
ভজন চেষ্টায় বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করতে চান শ্রীমদ্‌ ভাগবত তাদেরকে 
স্বজনাখ্য দস্যু বলেছেন । যারা শ্রেয় লাভ করতে চান তারা এসব দস্যুর 
সংশ্রবে থাকবেন না । কারণ যে সঙ্গ ভক্তির অনুকূল নয় তা দুঃসঙ্গ 
জ্ঞানে সবসময়ই পরিত্যাগ করা উচিত । 
প্রশ্ন : ৬৬৪ ॥ ভগবানের অনু অংশ হওয়ায় জীবের কি কোন 
স্বাধীনতা আছে? 
উত্তর : শ্রী ভগবান গীতায় বলেছেন__ 
মমৈবাংশৌ জীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ 
স্বতন্ত্র ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবরূপে স্বাধীনতা আছে । তবে তা 
পূর্ণ অংশী ভগবানের অধীনতায় স্বাধীনতা | এই অধীনতা ত্যাগ করে 
নিজের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা দেখাতে গেলেই জীবের দুর্গাতি হয় । 
প্রশ্ন : ৬৬৫ ॥ ভক্তদের কাছে ছয় ধরনের শরনাগতির কথা 
শুনি । এগুলো কি কি? 
উত্তর : শ্রীল রূপগোস্বামী রচিত শিক্ষার্টক বইতে এই বিষয়ে 
আলোচনা আছে। 
আনুকূলস্য সঙ্কল্প প্রতিকুল্য বিবর্জনং 
রক্ষিস্যতীতি বিশ্বীসো গোঙুত্ে বরণং তথা 
আত্ম-নিক্ষেপ-কার্পণ্য ষড়বিধা শরনাগতি 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার রচিত শ্রী শরনাগতি গীতি বইতে 
উপরোক্ত শোকের সারসংক্ষেপ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন__ 
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তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার ॥ 

অর্থাৎ ভক্তির অনুকূল কাজই একমাত্র করণীয়, ভক্তির প্রতিকূল যে 
কোন কাজ বর্জন, দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোগ্ত্বে বরণ এবং সর্ব অবস্থায় 
কৃষ্ণ রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস আছে__এই হল ছয় ধরনের শরনাগতি । 

প্রশ্ন : ৬৬৬ ॥ আমাদের প্রকৃত ভোজ্যবস্তু কি হওয়া উচিত? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবতে (১১/৮/৩৩) বলা হয়েছে এই শরীর অস্থি 
দ্বারা নির্মিত, ত্বক, রোম এবং নখাদি দ্বারা আবৃত এবং নবদ্ধার বিশিষ্ট 
(নবদ্ধার বলতে দুই চক্ষু, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র, মুখ, গুহ্যদ্বার ও 
এবং লিঙ্গ বুঝায়) বিষ্ঠা ও মূত্র পরিপূর্ণ পাত্র বিশেষ । ব্রিগুণময় এই 
জড়দেহের ক্ষয় নিবারক ভোজ্য হল ব্রিগুণময় জড়দ্রব্যাদি | কিন্তু এই 
জড়দেহেই আবার আত্মারূপী চেতন বস্তু আছে যা অব্যয় এবং অক্ষয় । 
কাজেই শরীর চিরকাল রক্ষার জন্য চেষ্টাকে প্রশংসা করা যায় না। তবে 
একথাও সত্য যে শরীরকে ভোজ্য বস্তু না দিয়ে বিনষ্ট করাও উচিত 
নয়। তাই সুচতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবানের মহাপ্রসাদকেই দেহ 
থাকা পর্যস্ত ভনাকূল দেহের জন্য ভোজ্য বস্তু নির্ধারণ করে থাকেন। 
শ্রীধর স্বামীপাদ বলেছেন__ 

পবিত্র, হিতকর, সহজেই লভ্য, এমন সব ভক্ষ সাত্তিক, ভোগের 
সময় ইন্দ্রিয় সুখকর বস্তু রাজসিক, অশুচি এবং কষ্টকর বস্তু তামসিক 
এবং ভগবানকে নিবেদিত ভোগ্য বস্তুই নির্ভুণ। 

প্রশ্ন : ৬৬৭ ॥ আমরাতো বিভিন্ন জড়বস্তু দেহ রক্ষার জন্য 
ভোজ্য হিসাবে গ্রহণ করি । তবে আত্মার ভোজ্য বস্তু কি হবে? 

উত্তর : আত্মা নিত্যবস্তু । তাই তার ভোজ্যও নিত্য বস্তু হবে। 
প্রাকৃত ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জড়বন্তু ভোজনকালে প্রতি গ্রাসে সুখ, 
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উদর পুরন ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় । কিন্তু আত্মার প্রকৃত ভোজ্য হল শ্রী 
হরিনাম, এই নাম কীর্তনে পদে পদে প্রেম, ভগবৎ অনুভূতি এবং গৃহে 
অনাসক্তি এই তিনটিই একই সময়ে অর্জিত হয় । 

প্রশ্ন : ৬৬৮ ॥ আচার কাহাকে বলে এবং বৈষ্তবের পক্ষে তাহা 
কিরূপ হওয়া উচিত? 

উত্তর : দেশ-কাল-পাত্র ভেদে আচার ভিন্ন ভিন্ন হয়। শ্রী সনাতন 
প্রভুকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্বন্ধ জ্ঞানের আচার্য্য হিসাবে ধরা 
হয়। তিনি এক সময় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কাছে আচারের কথা জিজ্ঞেস 
করায় তিনি বলেছিলেন-_ 

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ঞব আচার । 
্ত্র-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ঠাভক্ত আর ॥ 

প্রশ্ন : ৬৬৯ ॥ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 
নদীয়া প্রকাশ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন | এটি কি দৈনিক 
প্রকাশিত হতো? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বাংলা 
১৩৩৩ সালে তথা ইংরেজী ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে পরমার্থ কথা 
প্রচারের জন্য জন্য “নদীয়া প্রকাশ” পত্রিকাটি চালু করেন । এই পত্রিকা 
প্রথমে ইংরেজি ও বাঙলা ভাষায় সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হতো । 
২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ সাল থেকে এটি দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত 
আরম্ভ হয় এবং ইংরেজি ১৯৪৫ সাল পর্যস্ত প্রকাশিত হয় । 

প্রশ্ন : ৬৭০ ॥ প্রকৃত গুরু কে? 

উত্তর : ধিনি শিষ্যকে পরমার্থ পথে পরিচালিত করে ভগবৎ দর্শন 
করাতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু । তার ভগবৎ দর্শন সিদ্ধ হয়েছে। 
নচেৎ তিনি শিষ্যকে কি সাহায্য করবেন? কাজেই বদ্ধজীব, স্ত্রীর অনুগত 
এবং যোিৎ সঙ্গী কখনো গুরু হতে পারেন না। গুরু হলেন ভক্ত 
চূড়ামণি । তিনি সংসার মুক্ত ও বিষয় স্পৃহা শুন্য। তিনি যে কোন 
আশ্রমে থাকতে পারেন । 


২৮৫ 


প্রশ্ন : ৬৭১ ॥ বদ্ধ অবস্থার জন্য মানুষ নিজেই কি দায়ী? 
উত্তর : জীব ভগবানের অনুচৈতন্য বা চিৎকন । চিত্বস্তুতে যে 
স্বতন্ত্রতা আছে তাহা জীব (আত্মা) লাভ করে । নিত্যধর্ম থেকে এই বস্তুকে 
বিচ্ছেদ করা যায় না । কাজেই জীব যে পরিমাণে অনু তার স্বতন্ত্রতা__ 
ধর্মন্ত সেই পরিমাণে থাকবে । কিন্তু মায়ার কবলে পতিত হয়ে এই জীব 
জড় প্রভূ হয়ে রসেন। অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবা না করে স্বতন্ত্রতার 
অপব্যবহার করেন। আর এই অপব্যবহার হেতু বদ্ধ অবস্থায় উপনীত 
হয়। 
প্রশ্ন : ৬৭২ ॥ কৃষ্ণ ভক্তগণ কি সরস্বতী পুজা করতে পারেন? 
উত্তর : শুদ্ধ ভক্তগণও সরস্বতী পুজা করতে পারেন । কিন্তু মায়াবদ্ধ 
এবং মায়ামুক্তের পুজার মধ্যে পার্থক্য আছে। একান্তিক ভক্তগণ 
সরস্বতী দেবীকে চিৎ্শক্তি রূপে পুজা করতে পারেন । শৌনকাদি 
মুনিগণের মধ্যে শ্রীমদ ভাগবত কীর্তন করতে গিয়ে শ্রীল সৃত গোস্বামী 
মঙগলাচরণের মধ্যে পরবিদ্যা স্বরূপিনী সরস্বতীর প্রনাম এভাবে 
করেছেন__ 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ। 
আবার আদিগুরু ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি বিষয়ক স্মৃতি প্রকাশের জন্য 
যে দেবী সরস্বতী ভগবৎ__প্রেরণায় প্রকটিতা হয়েছিলেন, তিনি শ্রী 
কৃষ্ণকেই উপাস্যরূপে লক্ষ্য করে থাকেন (ভাগবত ১/৪/২২)। 
পূর্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভি পদ্ম হইতে । 
তথাপিও শক্তি নাই কিছুই দেখিতে ॥ 
তবে যবে সবর্বভাবে লইলা শরণ | 
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ॥ 
তবে কৃষ্ণ কৃপায় স্ফুরিল সরস্বতী ॥ 
উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে যাঁরা শ্রী কৃষ্ণ চরণে 
শরনাগত হতে পারেন, তাদের সরস্বতীর কৃপা কৃষ্ণ কৃপাক্রমেই লাভ 
হয়ে থাকে__সরস্বতী তাদের জিহবায় নাম রূপে নৃত্য করতে থাকে । 


২৮৬ 


প্রশ্ন : ৬৭৩ ॥ ভগবানের পুজাচ্চন ছাড়া কি কোন প্রকারেই 
তার কৃপা পাওয়া যাবে না? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবত মতে পঞ্চরাত্র ইত্যাদি শান্ত্রবিহীত 
অর্্নমার্গ এই ব্যাপারে অতি আবশ্যকীয় নয় । করতে পারলে ভাল । 
কারণ অর্ন ছাড়াও হরি কথা শ্রবণ, হরি কীর্তন, শ্রী হরির স্মরণ, হরির 
প্রতি আত্মনিবেদন ইত্যাদির যে কোনটির মাধ্যমেও কৃষ্ণ সেবা করে 
তার কৃপা লাভ করা সম্ভব৷ তবে যারা দীক্ষার মাধ্যমে ভগবানের সাথে 
বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করেন তীরা দীক্ষার পর অবশ্যই 
কৃষ্ণ কৃপা লাভের জন্য অচ্ন করবেন । 

প্রশ্ন : ৬৭৪ ॥ একনাম (হরিনাম) সংকীর্তনের সময় দেখা যায় 
কিছু লোক আবেগে অশ্রমপাত করতে থাকে । আবার কোলাকোলি 
করে কীদতে থাকে । এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করুন । 

উত্তর : অনর্থমুক্ত পুরুষের নাম শ্রবণমাত্রেই নাম মাধূর্য্য অনুভব 
হয় । আর এই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় বিকার এবং তার বাহ্য লক্ষণ 
হিসাবে অশ্রু-পুলক ইত্যাদি সেই ভক্তের চিন্নুয় দেহে প্রকাশিত হয় । 
বহুবার হরিনাম শ্রবণ করেও যদি কারও হৃদয় না গলে তবে সে নিশ্চয়ই 
নাম অপরাধী জানতে হবে । তবে অনেক সময় যদিও হরিনামে হৃদয় 
গলিত হওয়ার বাহ্য লক্ষণ অশ্রু-পুলকাদি প্রকাশিত হয় তথাপি এইসব 
যে সবসময় প্রকাশ হবে তা বলা যায় না । শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেন 
হ কিছু লোক সাধারণত, স্বভাবে পিচ্ছিল. চক্ষু__অর্থাৎ তারা এত 
ভাবপ্রবণ ও দুর্বল হৃদয় বিশিষ্ট যে অতি. সহজেই. তাদের চোখ দিয়ে 
জল নির্গত হতে থাকে। কেউ কেউ আবার. ভাবুক বলে প্রতিষ্ঠা লাভের 
জন্য দাত-কপাটি লাগিয়ে ফেলে । তারা কৃত্রিম- অভ্যাস দ্বারা অশ্রু, 
কম্প, রোমাঞ্চ ইত্যাদি-আয়ত্ত করে ফেলে। প্রকৃত ভক্তগণের চিত্ত 
নামকীর্তন ছারা দ্রব হলেও তারা বাহ্যিক লক্ষণ অশ্রু-পুলক ইত্যাদি 
যথাসাধ্য সম্বরণ করে থাকেন । বস্তুতভাবে বাইরে অশ্রু-পুলক সত্তেও 
যে হৃদয় ভগবৎ নাম প্রভাবে দ্রবীভূত না হয় তাহাই পাষাণ-সদৃশ । 


২৮৭ 


প্রশ্ন : ৬৭৫ ॥ আজকাল সাধু দেখলেই অনেকে মুখে বলেন 
দণ্ুবৎ প্রভু । এর উপর মন্তব্য করুন । 

উত্তর : কেবলমাত্র লৌকিকভাবে বা অন্তরে কপটতা রেখে মস্তক 
অবনত করলেই তাকে প্রণিপাত বলে না । আমরা অনেক সময় জন্ম, 
এ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী ইত্যাদির অভিমানে মত্ত হয়েও বৈষ্তবে প্রাকৃত বুদ্ধি 
করে যে প্রণিপাতের অভিনয় করি তা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয় । 
সব ধরনের জড় অভিমান ত্যাগ করে নিষ্কপটে বৈষ্ঞবের পাদপদ্ে 
প্রণিপাত করে সেবা প্রার্থনা করাই প্রকৃত কাজ। 

প্রশ্ন :৬৭৬ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য আসলে কে ছিলেন? 

উত্তর : শ্রী অদ্বৈত বিষ্ণু তত্ব । কারণবারী সাগরে যে মহাবিষ্ণু 
অবস্থান করেন, মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, যিনি জগৎ কর্তা, তার 
অবতারই অদ্বৈত আচার্য্য । শ্রী হরির সঙ্গে অভিন্ন তত্ব বলে তার নাম 
অদ্বৈত । কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেন বলে তিনি আচার্য্য । এই ভক্তি 
শিক্ষক জগৎ আচার্ষ্যের চরণ আশ্রয় ভিন্ন জীবগণের গৌর ও কৃষ্ণ ভক্তি 
লাভের কোন উপায় নাই । 

প্রশ্ন : ৬৭৭ ॥ শ্রী অদ্বৈত আচার্য্ের কত জন পুত্র ছিল এবং 
তাদের নাম কি কি? 

উত্তর : শ্রী অদ্বৈত আচার্য্যের ছয় জন পুত্র ছিল । তাদের নাম হল 
অদ্রযতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ এবং জগদীশ । প্রথম 
তিনজন গৌরদাস্যে নিযুক্ত ছিলেন । শেষোক্ত তিনজন ছিলেন গৌর 
বিমুখ স্মার্ত বা মায়াবাদী । কাজেই এই তিনজন অবৈষ্ঞব ছিলেন । 

প্রশ্ন : ৬৭৮ ॥ ধামে বাস করেও যারা বিষয়াদির চেষ্টায়রত 
তারা কি প্রকৃতপক্ষে ধামবাসী? 

উত্তর : না। কারণ এরূপ চেষ্টা থাকলে কখনও ধামে বাস হয় না, 
বরং আগের কর্ম ক্ষেত্রের ন্যায় ধামকে দোহন করে কৃষ্জের ইন্দ্রিয় 
তোষণের বদলে নিজের ইন্দ্রিয় তোষণ ও পোষণ হয় মাত্র । ধাম বাসের 
যোগ্যতা লাভে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি কোন বিষয়াদির চেষ্টায় মনোনিবেশ 
করবেন না। নির্বিষয়ী হয়ে সবকিছুর ভোক্তা শ্রী কৃষ্ণের সর্বপ্রকারের 
সেবা করাই ধামবাসের উদ্দেশ্য । 


২৮৮ 


প্রশ্ন : ৬৭৯ ॥ বর্তমানকালে দেখা যায় কিছু লোক বিভিন্ন 
ধামেই যাত্রী এবং দর্শনকারীদের কাছ থেকে ছলে-বলে-কৌশলে 
টাকা আদায় করছে । এরা কি ধামের সেবক পদবাচ্য হতে পারেন? 

উত্তর : যাত্রীগণকে ঠাকুর দেখাইয়া ভেট আদায়, ধাম পরিক্রমা 
করাইয়া অতিরিক্ত অর্থ আদায়, যাত্রীদের আহার-বাসস্থান সম্পর্কে 
সুবন্দোবস্ত না করা, অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া আদায় করে তীর্থ যাত্রীদেরকে 
উৎপীড়ন করা-_এই ধরনের ব্যবসাদাররা ধাম সেবক. নন। এরা শ্রী 
ধাম সেবার নামে বিগ্রহকে দোকানের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে অর্থ- 
উপার্জন ও ব্যবসা দ্বারা বার বার ধাম অপরাধ করছে । 

প্রশ্ন : ৬৮০. ॥ ব্রাহ্মণ এবং গোস্বামী নামধারী কিছু গুরুদেব 
ব্রাহ্মণ ছাড়! অন্য কোন বর্ণের লোককে স্বাহা এবং প্রণব যুক্ত মন্ত্র 
পিন দিও দন লালায় 

? 

উত্তর : ব্রাহ্মণ ও গোস্বামী নামধারী কিছু গুরুক্ুব কপটতা করে 
ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বাহা ও প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র না দিয়ে 
নিজে পাতিত্য দোষ থেকে বাচতে চান । কথা হল এসব গুরু নামধারী 
ব্যক্তি যদি শিষ্যের শুদ্ত্বই ঘোচাতে না পারেন তাহলে তো শিষ্ের 
সাথে তারা কপটতাই করলেন । তাহলে এদের গুরুত্বই বা কোথায় 
থাকে? আর শিষ্ের শিষত্বই বা কেমন করে বজায় থাকবে? টাকা 
পয়সার লোভে এবং শিষ্যের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে শুদ্কে দীক্ষা দিয়ে 
যদি জাতি যাওয়ার ভয় তাকে এবং শিষ্যের জলটুকু না গ্রহণ করতে 
পারে তবে তাদের গুরু পুজাই_বা কিরূপে সার্থকতা লাভ করবে? আর 
তাদের দীক্ষা গ্রহণের কর্তব্যই বা কেমন করে বজায় থাকবে? গুরু শিষ্য 
সম্বন্ধ কি বণিক বৃত্তি? 

প্রশ্ন : ৬৮১ ॥ শ্রী হরি ভজনে আগ্রহী ব্যক্তির নাকি প্রথমেই 
ভগবানে শ্রদ্ধা থাকতে হবে? এই শ্রদ্ধা বলতে কি বুঝায়? 

উত্তর : শ্রদ্ধা শব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাস বুঝায় । সমস্ত জীবের আকর্ষণকারী 
শ্রী কৃষ্তের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-পরিকার বৈশিষ্ট্যের কীর্তনকারীর ভক্তি 
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শাস্ত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা । এরপর শান্ত্র-অনুমোদিত সেবা কাজে হৃদয়ে 
এক শ্রীতিপূর্ণ স্পৃহার উদয় হয় তাও শ্রদ্ধা নামে অভিহিত । উপরোক্ত 
দুই ধরনের শ্রদ্ধা কখনও স্বভাবজাত এবং কখনো কষ্টসাধ্য হয় । যখন 
কোন ব্যক্তির শান্তরবাক্য এবং শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে জ্ঞানলাভ থেকেই সহজ 
ও সরল বিশ্বাস এবং ভ্রীতির উদয় হয় তখন তাকে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা 
বলে । আবার কেউ শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী না হয়েও যখন সংসারের ঘাত- 
প্রতিঘাতে উপায়বিহীন হয়ে শান্তর বাক্য কতদুর সত্য তা জানার, বোঝার 
এবং প্রয়োগে প্রয়াসী হয় তখন তাকে বলোৎপাদিকা শ্রদ্ধা বলে । 

প্রশ্ন : ৬৮২ ॥ নিয়ম সেবা আসলে কি? 

উত্তর : সাধারণ অনভিজ্ঞ সমাজে নিয়ম সেবার অর্থ : নিজেরা 
নিয়ম মতো খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি__অর্থাৎ কার্তিক মাসে মাছ, মাংস, 
ডিম ইত্যাদি আমিষ দ্রব্য গ্রহণ করতে নাই । নিরামিষ__শাক, তরকারী, 
দুধ, ঘি, দধি, ছানা-মাখন, আতপ চালের অন্ন. ইত্যাদি খাওয়া, তিন 
বেলা স্নানও ভাগবত পাঠ শ্রবণ, ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম ইত্যাদি বুঝায় । 
নিজেকে শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলে মনে করেন এমন কিছু লোক নিয়ম সেবা 
কথাটি নিজের জন্য ব্যবহার না করে অনাচারী-্রষ্টাচারী তথাকথিত 
্রাহ্মণ দ্বারা গৃহের দেবতার অচ্চন, মঙ্গল আরতি, সন্ধা আরতি, ভোগ 
নিবেদন ইত্যাদি ধরনের কাজ করাইয়া থাকেন । আবার অর্থের 
বিনিময়ে কিছু ব্যবসাদার ভাগবত পাঠকদের দ্বারা ভাগবত পাঠ করাইয়া 
নিজদেরকে কৃতার্থ মনে করেন । এসবই প্রতিষ্ঠা এবং যশঃ অর্জনের 
ইচ্ছা । উভয় ধরনের নিয়ম সেবাই সঠিক নয় | 

নিয়ম সেবা অর্থে চা্তুমাস্য ব্রত আরম্ভ থেকে_ অর্থাৎ শয়ন 
একাদশী থেকে উথ্থান-একাদশী পর্যন্ত চার মাস কাল নিজে ভোগ- 
ত্যাগী হয়ে শ্রী হরির বিশেষ বিশেষ অন্ন করতে হবে । শুদ্ধ বৈষ্তবের 
সঙ্গ করা, তীদের মুখে হরিকথা শ্রবণ, ভগবানের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ 
ইত্যাদিই হল প্রকৃত পক্ষে নিয়ম সেবা । 
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প্রশ্ন : ৬৮৩ ॥ জীরকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলা হয় । এর 
অর্থ কি? 

উত্তর : এর অর্থ হল জীব শ্রী কৃষ্ণের চিৎ জগৎ এবং মায়ার 
জগৎ্--এই দুইয়ের মধ্যগত সীমায় স্থির | অর্থাৎ উভয় জগতের সাথে 
তার সম্বন্ধ আছে। প্রতিটি জীবের স্বাতন্ত্র বলে একটি জিনিস আছে । 
এর সঠিক এবং উপযুক্ত ব্যবহার হলে জীব চিত্জগতে গমন করে কৃষ্ণ 
সেবায় আনন্দে মগ্ন থাকতে পারেন । আর অপব্যবহার হলে তার ভোগ 
করার মনোবৃত্তি জন্মে। এই সময়ে জীব মায়ার কবলে পড়ে 
জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হয় । 

প্রশ্ন : ৬৮৪ ॥ প্রকৃত গৃহস্থ কাকে বলা যায়? 

উত্তর : যে ব্যক্তি ব্রন্মচ্ধ্য আশ্রম পালনের পর যথারীতি বিবাহ 
করে সৎ শাস্ত্র অনুসারে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে আরম্ভ করেন সাদা- 
মাটা কথায় তাকে গৃহস্থ বলা যায় । তখন তিনি সন্ত্রীক গৃহে বাস করেন 
বলে তাকে গৃহস্থ বলা হয় । শাস্ত্র বলেন__ 

ন গৃহং গৃহ মিত্যাহ গৃহিনী গৃহমুতে 
৬১৮৮7 

অর্থাৎ গৃহিনী না থাকলে গৃহ হয় না। কাজেই গৃহস্থও হয় না। 
আবার গৃহিনী নিয়ে বাস করলেই গৃহস্থ হওয়া যায় না। গৃহিনীকে সাথে 
নিয়ে পুরুতষার্থ সাধন করতে হবে । গৃহিনী হলেন সহ্ধর্মিনী । ধর্মাদি 
সাধনের মূলে থাকে শাস্ত্রবিধি পালন । আবার শীস্্রবিধি পালনের মুলে 
আছে ভগবৎ ভজন |. কাজেই শান্ত্রবিধি অনুযায়ী ভগবত ভজনে 
নিয়োজিত গৃহকেই গৃহস্থাশ্রম বলা যায় । 

প্রশ্ন :৬৮৫ ॥ অর্থ পঞ্চক কিঃ 

উত্তর : ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল-ও কর্ম_এই হল অর্থপঞ্চক । 
ভাগবত শাস্ত্রে এই বিষয়ে বর্ণনা আছে। ঈশ্বর বিভু চৈতন্য, জীব অনু 
চৈতন্য, প্রকৃতি হল সত্ববরজ-তমোগুণ সম্পন্ন, কাল প্রকৃতির অধীন 
এবং কর্ম হল সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাদি ৷ এখানে ঈশ্বর ও জীব হল চিৎ- 
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বস্তু প্রকৃতি এবং কাল অচিত্বস্তু। এই চারটি বস্তু নিত্য হলেও প্রকৃতি 
এবং কাল পরিবর্তনশীল । জীব, প্রকৃতি এবং কাল ঈশ্বরের অধীন তত্ত্ব । 
কর্ম হল অনাদি ও বিনাশী । কাজেই নিত্য নয়। 

প্রশ্ন : ৬৮৬. ॥ অষ্ট সান্বিকাদি লক্ষণ--যেমন অশ্রু, পুলক 
ইত্যাদি ভাব যার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় একমাত্র তিনিই কি যথার্থ 
প্রেমিক ভক্ত? 

উত্তর : কোন লোকের অষ্ট সাত্বিক লক্ষণ দেখে অনেক সময় 
বহুলোক তাদেরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন এবং গুরুত্বেবরণ করে নেন। 
তবে বাস্তবে দেখা যায় অনেক সময় দুই শ্রেণীর কপট লোক লাভ, পুজা 
ও জড় প্রতিষ্ঠার জন্য. কৃত্রিম অশ্রু, পুলক ইত্যাদি দেখাইয়া অজ্ঞ 
লোকদের সাথে প্রতারণা করে । এদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক কৃত্রিম 
উপায়ে অশ্রু-পুলক ইত্যাদি দেখানোর অভ্যাস করে । অপর শ্রেণীর 
দুর্বল হৃদয়ে প্রাকৃত কাম-বিকারের লক্ষণ উদিত হয়। এরূপ কপটতা 
ধার উপার কি এই পার আনি স্বামি 

সিদ্ধুতে এক্ষেত্রে আসল ও বুঝার জন্য 

অভিনলানত সি 

যার ভাবের অন্কুরমাত্রও উদয় হয়েছে (১) ক্ষোভের কারণ উপস্থিত 
হলেও তীর চিন্তে কোন ধরনের বিকার উপস্থিত হয় না (২) তিনি প্রতি 
মুহূর্তে ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত থাকেন (৩) তীর শব্দ-স্পর্শাদি 
ইন্ডরিযার্থ বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক বিরক্তি বা অরুচি বিদ্যমান (৪) তিনি 
উত্তম হয়েও নিজেকে অধম মনে করেন (৫)তিনি ভগবৎসেবা প্রান্ত 
সম্পর্কে আশাবাদী বা দৃঢ়তা যুক্ত (৬) ভগবানকে লাভের জন্য তার 
প্রবল আকাঙ্খা বিদ্যমান (৭) মাছ যেমন জল ছাড়া থাকতে পারে না, 
তেমনি তিনি মুহূর্তকালও নাম-রসাস্বাদন ছাড়া অবস্থান করতে পারেন 
না এবং (৮) শুদ্ধ মঠ ও মন্দিরাদির ব্যাপারে তীর প্রীতি বিদ্যমীন । 

যার মধ্যে উপরোক্ত ৮টি লক্ষণ নাই অথচ কেবল অশ্রু-পুলক 
ইত্যাদি দেখা যায় তবে এসব লক্ষণকে কৃত্রিম ও বাহ্যিক বিবেচনা করে 
এ বাক্তিকে কপট বলে জানতে হবে | 
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১) 


আবার কোন লোকের মধ্যে অশ্র-পুলক ইত্যাদি বাহ্যিক লক্ষণ 
প্রকাশিত না হয়েও যদি তার মধ্যে উপরোক্ত লক্ষণগুলি থাকে তবে 
তাকেই যথার্থ ভগবৎ-প্রেমিক বলে বুঝতে হবে । 

প্রশ্ন : ৬৮৭ ॥ বৈষ্তব সেবার এত কি মাহাত্য আছে? 

উত্তর : “ছাড়িয়া বৈষ্ঞব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা"__ 
একথাটি মহাজনের বাক্য । বৈষ্ণব সেবা বাদ দিয়ে কারও নিত্যমঙ্গল 
হতে পারে না । কলিহত জীবের সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র 
সহজ উপায় হল বৈষ্ঞব সেবা । তবে সেবকের প্রণপাত ও পরিপ্রশ্ন__ 
এই দুইটি বৃত্তির অভাব থাকলে সেবা হয় না । কাজেই বৈধঃব সেবা 
করতে হলে কোন ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম বৈষ/র চরণে গ্রগিপাত ও পরিপ্রশ্ন 
করা আবশ্যক । 

প্রশ্ন : ৬৮৮ ॥ প্রণিপাত-ও পরিপ্রশ্ন এই শব্দ দুইটি দ্বারা কি 
বুঝানো হয়? | 

উত্তর : সাধারণ অর্থে প্রণিপাত মানে হল কারো! গ্রতি মাথা অবনত 
করা_ অর্থাৎ প্রণাম করা । তবে কেবলমাত্র লৌ/বিকিজাবে বা অন্তরে 
কপটতা রেখে মাথা অবনত করলেই তাবে এণিগাত বলা যায় না। 
বৈষ্ঞবকে সাধারণ লোক মনে করে গ্রথামের আনয় ঝরল তা কপটতা 
ছাড়া আর কিছুই নয় | বৈষ্$ব ভগবানের একাস্ত জান । তাই অব ধরনের 
জড় অভিমান ত্যাগ করে নিষ্কপটে বৈষবের পাদপঞ্ে প্রণাম করে সেবা 
প্রার্থনা করা উচিত। ॥ 

বৈষ্ঞবের কাছে ভগবান, ভক্ত, শান্তর ইত||দি সম্পঞে। বিনীতভাবে 
প্রশ্ন করার নামই পরিপরশ্ন । এই রূপ জ্ঞান অঞ্জার রারাতে হলে বিনীত 
হওয়ার কোন বিকল্প নেই । 1017, 

প্রশ্ন : ৬৮৯ ॥ বৈষ্ণব সেবা করতে (গেলে খৈথ/ব কে তাহা 
বিচার করা আবশ্যক কি? এ 

উত্তর : আমরা অনেক সময় বলো থাকি বৈধবের বাহ্যবেশ 
থাকলেই তার সেবা করতে হবে, তাহলেই বৈধঃর গেবার ফল পাওয়া 
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যাবে । কে বৈষ্ঞব, আর কে অবৈষ্ঞব তা আমাদের বিচার করবার 
আবশ্যক নেই। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই প্রতারকদের 
নিকট বঞ্চিত হয়ে থাকেন। কারণ বর্তমানকালে অনেক বেশধারী__ 
বৈষ্ঞবনামধারী বঞ্চক কপটতা করে কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের 
জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় । 
খাটি বৈষ্ণব কখনো কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হন 
না। তিনি কনকের দ্বারা মাধবের সেবা করেন। কামিনীকে কৃষ্ণ কাস্তারূপে 
দর্শন করেন এবং জড়-প্রতিষ্ঠাকে শুকরের বিষ্ঠার মত মনে করেন । তাই 
একজন বৈষ্ঞব মহাজন বলেছেন__ 
কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী 
ছাড়িয়াছে যারে সেইতো বৈষ্ঞব | 
প্রশ্ন : ৬৯০ ॥ শ্রীমন মহাপ্রভু বলেছেন__ 
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শৃদ্র কেনে নয় 
যেই কৃষ্ণ তত্ব বেত্তা সেই গুরু হয় ॥ 
এখানে গুরু বলতে কি মন্ত্র গুরু, না শিক্ষা গুরু বুঝায়? 
উত্তর : এবিষয়ে বৈষ্ঞব মহাজনদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । যেমন 
শ্রীল রাধা বিনোদ গোস্বামী তার বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি বইতে বলেছেন, 
এই গুরু বলতে শিক্ষাণ্ডরু বুঝায় । আবার ড. রাধাগোবিন্দ নাথ তীর শ্রী 
চৈতন্য চরিতামৃতের টীকায় বলেছেন এই গুরু বলতে মন্ত্রগুরু এবং 
শিক্ষা গুরু-_এই উভয় গুরু বুঝায় । 
প্রশ্ন : ৬৯১ ॥ ভগবানের কাছে কোন কিছু কামনা করলে তার 
ফল কি দেবতা ভজনের ফলের মতই অনিত্য হবে? 
উত্তর : কোন কামনা করেও শ্রী ভগবানের সেবা করলে তার ফল 
অনিত্য হয় না। অর্থাৎ কোন কামনা করে অন্য দেবতার ভজনের ন্যায় 
ভগবৎ ভজন এক পর্যায় ভুক্ত নয় । জীব অনেক সময় কামনা-বাসনা 
হেতু শ্রী ভগবানের উপাসনা করলে তার ফল লাভ হলেই ভজনের 
অবসান হয় না। অথবা তুচ্ছ অনিত্য ফল লাভ হয় না। কৃষ্ণ এরূপ 
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কামনা-বাসনাকামী ব্যক্তির প্রার্থনা পুরণ করেন সত্য ৷ তবে যে অনর্থ 
থেকে বার বার প্রার্থনায় উদয় হয় সেই অর্থ দেন না। কামনা-বাসনা 
দ্বারা জর্জরিত হয়ে যারা কেবল তাঁর পাদপদ্ম পাওয়ার ইচ্ছা না করেও 
তার ভজন করেন তাদেরকে তিনি একসময় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত 
করে নিজের পাদপপ্ম প্রদান করেন। 

প্রশ্ন : ৬৯২ ॥ দেবতার ভজন ছেড়ে আমরা কেন একমাত্র শ্রী 
ভগবানের ভজন করবো? 

উত্তর : দেবতাদের ভজন করলে যে ফল লাভ হয় তা অনিত্য। 
যেমন ধনদান করেন এমন কোন দেবতার ভজন করে কিছু ধন লাভ 
হল । ধন পাওয়ার সাথে সাথে ধনের আকাঙ্খা নিবৃত্তি হল । কিন্তু অতি 
কষ্টে অর্জিত এই ধন চোর ডাকাতে নিয়ে যেতে পারে | আবার এই ধন 
শুধু স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের ভরণ পোষণ সহ বিলাসের জন্য ব্যয় হয়ে যেতে 
পারে । এরূপ ধন পরিনামে দুঃখই উৎপাদন করে । কিন্তু যারা শ্রী 
ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, তাদের সেবা চেষ্টা 
কখনও বিফল হয় না । আবার কোন সময় এ থেকে দুঃখ ভোগ করতে 
হয় না। আবার কোনরূপ কামনা করেও ভগবানের সেবা করলে তা 
অনিত্য হয় না বরং জমা থাকে । ইহজনম এবং পরবর্তী জনমেও এর 
সুফল পাওয়া যায়। কাজেই কোন ব্যক্তি অথবা দেবতার ভজনের 
তুলনায় শ্রী ভগবানের ভজন করাই শ্রেয় । 

প্রশ্ন : ৬৯৩ ॥ জীবাতআর আয়তন কত? 

উত্তর : শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫/১) বলা হয়েছে__ 

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ। 
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানস্ত্যায় কল্পতে ॥ 

অর্থাৎ একটি চুলের অগ্রভাগকে শতভাগে ভাগ করে এক এক 
ভাগকে পুনরায় শত ভাগে বিভক্ত করলে যে অতি সুক্ষ অংশ পাওয়া 
যাবে, জীবাযার গরগাকাক রর তত 
বলে বুঝতে হবে । 
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প্রশ্ন : ৬৯৪ ॥ জীবাত্মা দেহে কিভাবে অবস্থান করেন? 

উত্তর : দীপ যেমন গৃহের একস্থানে: থেকে সমস্ত গৃহকে 
আলোকিত করে তেমনি অনুচৈতন্য জীবাত্মাও সেই রকম সাড়ে তিন 
হাত বিশিষ্ট নশ্বর দেহের কোন একস্থানে অবস্থান করে নিজের চেতন 
শক্তির দ্বারা সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া থাকেন-__অর্থাৎ দেহের সমগ্র স্থানকে 
চেতন-গুণ বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করেন । 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪/৩/৯) বলা হয়েছে অনুচেতন 
জীবাতআ্সার অবলোকন যোগ্য দুইটি স্থান আছে_ইহলোক এবং 
পরলোক । জাগ্রৎ ও সুযুত্তির (নিদ্রা) সন্দিস্থানরপ স্বপ্ন স্থান তৃতীয় । 
জীবাআ সদ্ধিরূপ তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে জাগ্রদ্র্প পরলোক ও 
সুযুপ্তিবপ ইহলোক-_এই উভয় স্থানই অবলোকন করতে পারে । 

প্রশ্ন : ৬৯৫ ॥ শাস্ত্র পড়ে বা সিদ্ধান্ত শুনে কি হরিভক্তি বা 
হরিকৃপা লাভ করা যায় না? 

উত্তর : বহু শাস্ত্র বচন অভ্যাস, বহু জ্ঞান, বহু শাস্ত্র বিচার, বহু 
পাণ্ডিত্য-_এই সব দ্বারা কেউ শ্রী ভগবানকে লাভ করতে পারেন না। 
যারা শ্রী ভগবানের স্মরনাপন্ন হয়ে তাকে নিজের প্রভু বলে স্বীকার এবং 
বরণ করেন ভগবানও তাদের বশীভূত হন। কেবল শান্ত্র পড়ে বা 
সিদ্ধান্ত শুনে কেউ ভগবানের কৃপা লাভ করতে সক্ষম হন না। 

প্রশ্ন : ৬৯৬ ॥ হরি কথা কি? 

উত্তর : পরম দেবতা শ্রী শ্রী রাধা বল্লভই হরি । আর যে কথায় শ্রী 
ভগবান হরির সুখ এবং প্রীতি লাভ হয়--এরূপ কথার নামই হরি কথা । 

প্রশ্ন : ৬৯৭ ॥ হরি কথা কীর্তনকারী কে হতে পারেন? 

উত্তর : মহাবদান্য অবতার শ্রী গৌরহরি কীর্তনকারীর প্রণালী 
বর্ণনায় বলেছেন, তুনের চেয়েও যিনি নিজকে নিচ মনে করেন তিনিই 
প্রকৃত পক্ষে হরিকীর্তনের প্রকৃত অধিকারী হতে পারেন । 

তৃনাদগি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্জুনা | 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরিঃ ॥ 
সংক্ষেপে এই হল হরিকীর্তনকারীর যোগ্যতা | 


সিন 
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লং «৯টি 
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শ্রী মনোরপ্জন দে মুলীগঞ্জ জেলার অর্তগত 
সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া গ্রামের এক বর্ধিষণ 
কায়স্থ পরিবারে ১৯৫১ সালের ২রা ভ 18 জনাগ্রহণ 
করেন। মা-বাবা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে শ্রী 
রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় ছোটবেলা থেকেই শ্রী 
বিগ্রহদ্ধয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন 
ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে । প্রথমে কিছুদিন কলেজে 
অধ্যাপনা করেছেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও 
পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংকে উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার (সহকারী 
মহাব্যবস্থাপক) হিসেবে কাজ করেছেন। বি. এ (পাস), 
বি. এস. এস (সম্মান) এবং এম. এস. এস শ্রেণীতে 
অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের 
উপর বই লিখেছেন ২৫টি । 

শ্রী মনোরঞ্জন দে বিভিন্ন সময়ে সনাতন ধর্মের 
বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং 
এখনও লিখেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ 
হস্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা “সমাজ দর্পণ এবং 
ইস্কন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক “হয়েকৃষ সমাচার” 
এবং ব্রৈমাসিক “অমৃতের সন্ধানে” পত্রিকায় এ পর্যন্ত 
তার লিখিত বনু ধর্মীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 

তিনি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ। 


